প্রকাশক 
প্রশাস্ত ভন্রাচার্ষ 
সারস্বত লাইব্রেরী 
২০৬ বিধান সব্শী 
কলিকাতা? ৬ 


প্রথথম প্রকাশ 
আশম্থিন ১৩৬৭ 


মদ্রাকর 
বিভাস ভ্উাচার্ধ 
সাবস্বত প্রেস 
২০৬ বিধান সবখ্ী 


করন্পিকাতা ৬ 


নিবেদন 


পালি সাহিত্য ও বৌদ্ধধর্মের পঠন-পাঠনে বাঙলাদেশ একদিন ভারতবর্ষের 
শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল এবং জৈন সাহিত্যের চর্চাতেও বাঙালী গবেষক কম 
আগ্রহী ছিলেন না । আজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠক্রমে, বিশেষ করে 
বাঙলা ও আধুনিক ভারতীয় ভাষা, সংস্কত এবং পালির স্রাতক ও স্্লাতকোত্তর 
শ্রেণীতে, পালি এবং প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্থান থাকলেও, ছণত্রছাত্রী 
ও সাধারণের মধ্যে এই দ্বই সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ ওৎসুক্য দেখা যাঁয় না । 
আমরা একথা বোধহয় তাদের বোঝাতে পারিনি যে এই ছুই সাহিত্য-ভাগ্ডার 
মন্থন না করলে প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচন। 
সম্পূর্ণ হয় ন] ৷ 

শিক্ষার উচ্চতম সোপান পর্যস্ত মাতৃভাষা ব্যবহারের জন্য আজকাল 
সকলেই আগ্রহী এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও ক্রমে ক্রমে সেই রকম ব্যবস্থাই 
গ্রহণ করছেন৷ ইংরাজী এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় পালি সাহিত্যের 
এবং জৈন-প্রাকৃত সাহিত্যের বিশেষ আলোচনা হয়েছে, কিন্ত বাঙলা 
ভাষায় পালি বা জৈন-শান্ত্র সহ সমগ্র প্রাকৃত সাহিত্যের বিশেষ চ্1 হয়নি । 

বর্তমান গ্রস্থটিতে পালি সাহিত্য এবং জৈন শাস্ত্র সহ সমগ্র প্রাকৃত 
সাহিত্যের মোটাম্বটি একট! পরিচয় দেবার চেষ্টা কর! হয়েছে । ছাত্রছাত্রী 
এবং সাধারণ পাঠকের আগ্রহ সঞ্চারে এবং জিজ্ঞাস্র মনের তৃপ্তি সাধনে এই 
গ্রন্থ কিছুটা সক্ষম হলেও পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব ॥ 

এইক্প একটি গ্রন্থ রচনার জন্য পরামর্শ ও তাগিদ দেন অকৃত্রিম সুহৃদ 
কমিকাত' বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের 
রীভর্‌ ডঃ শিশিরকৃমার মিত্র মহাশয় । অনুজোপম সহকর্মী ডঃ অশোক 
ভট্টাচাধ সকল ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য, উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন । 
সারস্বত লাইব্রেরীর শ্রীবিভাস ভট্টাচার্য বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে ছাপা ও 


প্রকাশের কাজ সম্পূর্ণ করেছেন । আমার স্ত্রী শ্রীমতী গীতা দেবী এবং 
কন্যা কুমারী স্ুশ্মিতা আমাকে সর্ভোভাবে সাহাষ্য করেছেন । এদের 
সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ । 


বিনীত 
গ্রন্থকার 


বিষয়-সুচী 
পৃষ্ঠ! 
“নিবেদন 
মুখবন্ধ : ৯৬ 
ভারতীয় আর্ষভাষার স্তর ও শ্রেণীবিভাগ--পালি শব্দের অর্থ, 
পাজি ভাষার উৎপতি--্প্রাকৃত শবের অর্থ--প্রাকৃত ভাষার 
বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন 


প্রথম খণ্ড : পালি সাহিত্য ৭-১১৯ 
অবতরণিকা-_বৌদ্ধশান্ত্র ও বৌদ্ধধর্মের বৈজ্ঞানিক আলোচনার 
সূচনা প্রাচীন বৌদ্ধশান্ত্রের রূপ_ সত ও বিনয়ের সৃচন1-_ প্রথম 
সঙ্ঘভেদ-_-অভিধম্মের সৃচনী-_ত্রিপিটক, প্রথম লিপিবদ্ধ 
বুদ্ধবচন-__হীনযান, মহাঁযান, থেরবাদীশান্ত্র- প্রতীচ্যে ও প্রাচ্য 
পালির চর্চা ৭-১৫ 


প্রথম পরিচ্ছেদ : ভ্রিপিটক ১৬-২ 
পিটক শবের অর্থ-_ব্রিপিটকের শিক্ষা ও লক্ষ্য-_রচনাকাল ও 
0110001098--নয় অঙ্গ--অন্যাশ্ত গ্রন্থের অন্তিত্ব-_পালি 
ত্রিপিটক, উন্নত সংকলন 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিনয়পিটক ২১-৪২ 
বিনয়পিটকের বিষয়বস্ত-_গুরুত্ব--বিনয়ের সুচনা! ও বিনগ়্- 
পিটকের উত্তব, ত্রিশরণ- _বিধিনিয়ষ প্রবর্তন--বিভিন্ন ভাগ-_ 
সৃতবিভঙ্গ-_-পাতিমোক্খ-__পাতিমোকখের গুরুত্ব, আরৃতি--আট 
বিভাগ (95০৫০৪)-_ব্যুংপতিগত অর্থ--বিভিন্ন পাতিষেো!কৃখের 
মধ্যে গ্রডেদ ২১-৩০ 
সুতবিভঙ্গ ও পাতিমোকৃখের মধ্যে কোনটি প্রাচীনতর-__পারাজিক 
বিধি--বিধিগুলির সার্থকত1--পারাজিক শব্দের অর্থ--সজ্ঘাদি- 


সেস--পরিবাঁস, মানত, অবৃভাঁন-_-অনিয়ত-_নিঃ পাচিতিয়__ 
পাচিতিয়--পাটিদেসনিয়__সেখিয়। বিভাগটির সার্থকত'__ 
অধিকরণসমথ-_ভিকৃথুনী পাতিমোকৃখ ৩০-৩৭ 
খন্ধক-_মহাবগ্গ- ্ল্লবগগগ-_ পরিবার ৩৭-৪২ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ : স্ৃত্তপিটক ৪৩-৮৬ 
সৃততপিটকের বিষয়বস্ত্--পাঁচ নিকায়--“নিকায়'শবের অর্থ__দীঘ 
নিকায়_মজঝিম নিকায়-_-সংযুত্ত নিকায়__অঙ্গৃত্তর নিকায় 
৪৩-৫৪ চার নিকায়ের মধ্যে সম্বন্ধ__খুদ্দক নিকায়-_খুদ্দক পাঠ 
&৪-৬০ ধনম্মপদ--শব্দের অর্থ--রচনাকাল-_বক্তব্য--বিভিন্ন 
7606715107 এ সাদৃশ্য-_ প্রাচীনতম ধম্নপদ--বর্গবিভাগের পদ্ধতি 
৬০-৬৬ উদান--ইতিবৃততক--৬৬-৬৮ সুত্তনিপাত-_বৈশিহ্ট্য-- 
প্রাচীনত্ব -৬৮-৭০ বিমানব _পেতবর্থ _থেরগাথা_ 
থেরীগাথা --৭০-৭৬ জাঁতক-_ জাঁতকণবণণন1-- জাতকের 

খ্যা__মুল্য__কর্মবাদ--বৈশিষ্ট্য-_নিদানকথা! ৭৬৮০ নিদ্দেস-__ 
পটিসম্ভিদামগ্‌গ_-অপদান--জাতক ও অপদান--বুদ্ধবংস-_ 
চরিয্শপিটক ৮০-৮৬ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অভিধম্মপিউক ৮৭-৯৮ 
অভিধম্মপিটকের বিষয়বস্ত--বৈশিষ্টা__রচনাঁকাল-_মুল্য ৮৭-৯০ 
সপ্তপ্রকরণ--ধন্মসংগণি--বিভঙ্গ-__ধাতৃকথা-_পুগগল পঞ্ঞততি 
__কথাবখ_শ্যমক-পটান ৯০-৯৮ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ত্রিপিটক-বহিভূত পালি সাহিত্য ৯৯-১১৯ 
শ্রেণীবিভাগ--মৌলিক গ্রন্থ_-টাক। গ্রন্থ, বুদ্ধদত্ত, বুদ্ধঘোষ 
ধন্মপাল ৯৯-১০৭ ০01101010165-- 1091)0915-- কাব্য 
ব্যাকরণ-_-বিবধ*১০৮-১১৯ 


দ্বিতীক্র খণ্ড : প্রাকৃত সাহিত্য : ১২৩-১৯২, 
উপক্রমণিকা-_প্রাকৃতের প্রথম ব্যবহার--ভাষা ও সাহিত্যের 
উৎকর্ষ-_বিভিন্ন প্রাকৃত--গ্রাকৃত সাহিতোর শ্রেণী বিভাগ--- 
প্রতীচ্যে ও প্রাচ্যে জৈনধর্ম ও সাহিত্যের চর্চা__বৌদ্ধ ও 


জৈনধর্ম-_.পাশ্বনাথ ও মহাবীর--জৈনধর্ম ও মহাবীর-_-জৈনসজ্ৰ 
১২৩-৯৩৮ 

প্রথম পরিচ্ছেদ : জৈন সিদ্ধান্ত ১৩৯-১৬৩ 
সিদ্ধান্তের ভাষা, ভিত্তি, সংকলন--উৎকর্ষ-_বিভাগ ১৩৯-১৪৩ 
অঙ্গ--উবংগ-_-পইণণ ১৪৪-১৫৫ অন্যান্য বিভাগ ১৫৫-১৬৩ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আগম-বহিভূত সাহিত্য ১৬৪-১৯২ 
জৈন-ধময়-দার্শনিক গ্রন্থ ১৬৪-১৭০ মহাকাব্য ও আধ্যান- 
কাব্য ১৭০-১৭৬ গীতিকাব্য ও নীতিকবিতা ১৭৭-১৭৯ নাটক-_ 
ব্যাকরণ কোষ, ছন্দঃ ইত্যাদি ৯৭৯-১৯২ 

ক্রটি-সংশোধন 

গ্রন্থপঞ্জী 


মুখবন্ধ 


ভাঁষ।র ইতিবৃত্ত এবং শ্রেণীবিন্থাস অনুসারে পালি এবং প্রাকৃত ভাষাসমূহ 
মধ্য ভারতীয়-আর্ভাষার (71015 [11৫০-4১1980 ) অন্তর্গত । মধ্য 
ভারতীয়-আপ্বভাষা ভারতীয়-আর্যভাষাঁর একটি স্তর । 

ভারতীয়-আষভাষ!র ইতিহাসে আমরা মোটামুটি তিনটি স্তর পাই : 

(ক) প্রাচীন ভারতীয়-আ'র্ধভাষা (01 1700-4১:৪] ) :-_সাধারণভাবে 
এই স্তর খুঃ পুঃ ত্রয়োদশ শতক থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বিস্তুত। 
বৈদিক এবং সংস্কৃত ভাষা! এই স্তরের অন্তর্গত । 

খ) মধ্য ভারতীয়-আর্ষভাষা (71019 [00০-4১199া) ) :-অশোকের 
অনুশাসন এবং অন্যান্য গ্রঙলেখের (10507101101 ) ভাষা, পালি, 
প্রাকৃত, অপত্রংশ প্রভৃতি এই স্তরের অন্তর্গত । খৃঃ পৃঃ বষ্ঠ শতক 
থেকে খু্টীয় দশম শতক পর্যন্ত এই স্তরের আনুমানিক কাল । 

(গ) নব্য ভারতীয়-আধভাষা (৩ [000-/৯19217 )-হিন্দী, বাঙলা, 
মার'ঠী প্রভৃতি ভাষাকে এই স্তরে ধরা হয় । খুষ্টীয় দশম শতক থেকে 
আধুনিক সময় পর্যন্ত এর বিস্তৃতি । 

ভারতীয়-অ।র্যভাষাঁর বিবর্তন বিশ্লেষণ করলে আমরা মধ্য ভারতীয়-আ'ধ 

ভ1ষগুলির ক্রমবিবত্তন ও পরিণতির ক্ষেত্রে চারটি স্তর লক্ষ্য কারি ; 

1) প্রাচীন স্তর-খৃঃ পুঃ ষষ্ঠ শতক থেকে দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত । 
অশোকের অনুশাসনের ভাষা ও পালিকে এই স্তরে ধর! যাঁয়। 

(1) পরিবৃত্তি স্তর (]8516008] 9088০ ) _খৃঃ পু দ্বিতীয় শতক থেকে 
খুষ্টীয্প দ্বিতীয় শতক পর্যস্ত । খরোঠী, ব্রান্সী প্রভৃতি লিপিতে 
রচিত প্রত্ুলেখগুলির ভাষ! এই স্তরতুক্ত ৷ 

(111) দ্বিতীয় স্তর--খুষ্টীয় দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত এই স্তরের 


১ 
"পার্ি-১ 


মধ্যে শোৌরসেনী, মাহারাস্ট্রা, মাগধী, অর্ধমাগধী প্রভৃতি প্রাকৃত 
ভাষাগুলিকে ধরা যায় । 
(1৮) তৃতীয় স্তর-_খুহীয় ষষ্ঠ থেকে দশম শতক পর্যন্ত বিস্তৃত এই স্তরে 
আমরা অপতভ্রংশ প্রাকৃতকে ধরতে পারি । 
পালি ও প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্যের আলোচন। আমাদের কাছে 
সাধারণভাবে অনাদ্ধত। এই দ্বই ভাষায় রচিত বিপুল সাহিত্যের রসাশ্বাদন 
করবার চেষ্টাও আমরা করি না। ভারতীয় ভাঁষাতত্ব আয়ত্ত করতে হ'লে 
পশলি-প্রাকৃতের জ্ঞান অপরিহ্য। পালি-প্রাকৃতের বিশেষ চর্চা না করে 
বাঙ-ল1, হিন্দী, মারাগী প্রভৃতি আর-ভাষামূলক আধুনিক ভারতীয় ভাষা- 
গুলিতে র্যুৎপন্ন হওয়া যায় না। পালি-প্রাকৃতের সঙ্ষে এই ভাঁষাগুলির 
সম্বন্ধ সংস্কৃতের সঙ্গে এদের সম্পর্ক অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ । 
জন্ম, জর, ব্যাধি ও মৃত্যুর কবল থেকে মানুষকে মুক্ত করবার প্রয়াসে 
ভগবান্‌ বুদ্ধ যে “সত্য” প্রচার করেছিলেন, যে ধির্»” জগৎকে এক নতুন 
পথের সন্ধীন দিয়েছিল, যে ধনের অস্ত্যুদয়ে ভারতবর্ষের শিল্প, সাহিত্য, ও 
দার্শনিক চিস্তার ক্ষেত্রে নানা উন্নতি হয়েছিল, সেই বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে 
বিশদ জ্ঞানলাভ করতে হ'লে পালি ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা 
করা কর্তব্য । বৌদ্ধধর্মের মতই জৈনধর্সও ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রভাব 
বিস্তার করেছিল এবং আজও এদেশে বহুলোক এই ধর্ম অবলম্বন করে 
জীবন যাপন করেন । জৈনধর্মকে জানতে হ'লে আমাদের প্রাকৃতভাষা ও 
সাহিত্যের আলোচনা না করে উপায় নেই ! 
বৌদ্ধ এবং জৈনধর্সে তত্ৃজ্ঞান লাভের জাই ধে কেধল পালি এবং 
প্রাকৃত সাহিত্যের আলোচনা প্রয়োজনীয়, তা নয়। এই দুই ভাষার 
স।হিত্য ভাঁগুারে বনু উপাদেয় সম্পদ্‌ আছে, সাহিত্যরসিকের উপভোগ্য 
বহুবিধ গ্রন্থের রসাস্বাদন করবার স্বযোগ, আমর] পাই এই দ্বই সাহিত্যের 
চর্চা করলে । বৌদ্ব-জৈনযুগের ভাঁরতবর্ষকে জানতে হ'লে এবং ভারতীয় 
প্রাচীন দার্শনিক মতগুলি সম্বন্ধে সষ্প্ট ধারণা পেতে হলে এই দ্বই 
সাহিত্য আমাদের জানতেই হ'বে। বহির্ভীরতে ভারতীয় সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির বিজয়'ভিযান শুরু হয়েছিল বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করেই। এই 
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ধর্সের মুল বাহনরূপে পালি ভাষাও দিকে দিকে প্রসার লাভ করে । সিংহল, 
ব্রক্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে পালি ও বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রভাব 
আজও লক্ষ্য কর। যায়। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের একটি সুস্পষ্ট 
বূপ পেতে হ'লে আমাদের পালি-প্রাকৃত ভাষায় সংরক্ষিত উপাদানগুলির 


সাভাষা নিতেই হ'বে। 


পালি শব্দের মূল অর্থ 


“পালি” শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং পালিভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে 
পণুতমহলে বিশেষ মতভেদ আছে । পঙক্তি, বীথি, শ্রেণী প্রভৃতি অর্থে 
“পালি”, শবের প্রয়োগ আছে। পালি, শব্দ প্রথমতঃ বোৌদ্ধশান্ত্রের 
মূলশাস্ত্রকে এবং পরে মুলশাস্ত্রের সঙ্গে সন্বন্থাযুক্ত যে কোনও  গ্রস্থকে 
বোঝাতে ব্যবহৃত হোত। এমন কথাও অনেকে বলেন যে যুলশাস্ত্র 
“পালি বলে, যে ভাষায় এ মূল বা “পালি” লেখা হয়েছিল তাকেই 
কালক্রমে পালিভাষা বলা হ'ল । “পালি' শব্দটির প্রথম প্রয়োগ আমরা 
বদ্ধঘোষের অট্ঠকথার মধ্যে পাই । এই শব্দটির বন্ুপ্রকার ব্যুৎপত্তিগত 
অর্থ করার চেষ্টা হয়েছে এবং ৬বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় তার 'পালিপ্রকাশঃ 
গ্রন্থে এ সম্বন্ধে খুব ভালোভাবে আলোচনা করেছেন । 


পালি ভাষাব উৎপত্তি 


পালি ভাষার উৎপত্তি কী করে হ'ল এবং এটি কোন্‌ অঞ্চলের ভাষা এ 
নিয়েও পণ্ডিতমহলে বিশেষ মতভেদ দেখা যায় । পালি একটি মিশ্র 
ভাষা এবং এর মধ্যে বিভিন্ন ভাষার সাদ্ৃশ্ধ্ম লক্ষ্য করে পণ্ডিতরা 
বিভিন্ন মত দিয়েছেন। উজ্জয্িনীকেই পালির উৎপতিস্থল বলে মনে 
করেছেন %/659188914, 9101) প্রম্বখ পণ্ডতগণ ; পৈশাচীর সঙ্গে এর 
সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন 8690 ০০0০7; 0190)918 প্রয়ুখরা পাঁলিকে 
কলিঙ্গের ভাষা! বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন ; 1.00618 বলেন অর্ধমাগধীর 
মূল প্রাচীন রূপ থেকে অনুবাদ করেই পালি সাহিত্যের সূর্টি ; 061861, 
₹/10019018 প্রমুখ সিংহলী এঁতিহৃকে স্বীকার করে মনে করেন বৌদ্ধধর্মের 
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পীঠভূমি মগধই হ'ল পালির উৎপতিস্থল এবং মাগধীই হ'ল সৃলভাষ৫, 
আবার সুনীতি চট্রোপাধ্যায় মনে করেন পালি হল পশ্চিমা ভাষা এবং 
শোৌরসেনী প্রাকৃতেরই প্রাচীনতর কূপ । এই মতগুলির মধ্যে কোনই 
পণ্ডিতমহলে সন্তোষজনকভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি । মাগধীর পক্ষে 
মতামতের পাল্লা ভারী হ'লেও ব্যাকরণ, প্রত্রলেখ বা নাটকের মধ্যে আমর। 


যে মাগধী প্রাকৃতের পরিচয় পাই তার সঙ্গে পালির বিশেষ মিল দেখা 
যায় নাও । 


'প্রাকত' শব্ধের সুল অর্থ 


“পালি”র মত “প্রাকৃত, শব্দের র্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়েও নান। পণ্ডিতের 
নানা মতণ ! “প্রকৃতিতে ষাহা জাত? বা “প্রকৃতি হইতে যাহা! আগ্ণত' তার 
নামই প্রাকৃত" । অনেকে বলেন এই প্রকৃতি হ'ল সংস্কৃত ভাষা এবং 
প্রাকৃত ভাষা! হল সংস্কতের বিকৃতি । কারও মতে আবার প্রকৃতি? 
অর্থাং স্বভাব থেকে যে ভাষ। এসেছে তারই নাম “প্রাকৃত” ॥ যে ভাষার 
'সংস্কার' বা গুণাধান করা হয়েছে তা, হ'ল “সংস্কৃত এবং ষে ভাষা 
নৈসগিক বা স্বাভাবিক অবস্থায় আছে এবং যার কোন “সংস্কার করা 
হয়নি তা-ই হঞ্ল প্প্রাকৃত' । আর এক মতে সাধারণ “প্রাকৃত” লোকের 
ব্যবহৃত ভাষাই পপ্রাকৃত' ভাষা। ৬বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় পালি প্রকাশ 
গ্রন্থে এ বিষয়েও বিশদ আলোচনা করেছেন৮ । 


প্রাঞ্ত ভাষার বোচিন্রা ও মূল্যায়ন 


প্রাকৃত” ভাষার নানা বিভাগ আছে । ব্যাপক অর্থে পালিও অন্যতম 
প্রাকৃত ভাষা, এবং প্রাকৃত ভাষ! বলতে আমরা ষে ভাষাগুলিকে গ্রহণ করি 
ভাষাতত্বের বিচারে পাঁলিভাষ! সেই প্রাকৃত ভাষা অপেক্ষ1 প্রাচীন । ধর্মীয় 
প্রাকৃত, সাহিত্যিক প্রাকৃত, নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত, ব্যাকরণে উল্লিখিত প্রাকৃত, 
বহিভারতীয় প্রাকৃত, প্রত্রলেখ-প্রাকৃত, অশোক-প্রাকৃত, গুভূতি নানা বিভাগে 
প্রাকৃত-ভাষাকে ভাগ করা যায় ! পালির ন্যায় প্রাকৃতও আমাদের 
কাছে অনান্বভ একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে । প্রাকৃত কাবে;র সমৃদ্ধি এবং 
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প্রাচীনের। প্রাকৃত কাব্যের কত প্রশংসা করেছেন তার কোন খবরই 
আমরা রাখি না। বিষয় বৈচিত্রেও প্রাকৃত ভাষা অন্ত কোন ভাষার 
চেয়ে ীন নয়) মনে রাখা দরকার ভ্রাবিডভাষী দক্ষিণ ভারতে প্রাকৃত 
ভাষার বিপুল প্রভাব ছিল এবং খুহীয় চতুর্থ শতক পর্যস্ত সাতবাহন ও 
পরবত” রাজাদের প্রশাসন কার প্রাকৃত ভাষাতেই সম্পন্ন হোত । খ্ুঃ 
পৃঃ চতুর্থ শতক থেকে খৃহীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত আমরা যে যে প্রধান 
প্রত্ুলেখ, ধৃদ্রালিপি ইত্যাদি পাই তা” প্রধানতঃ প্রাকৃতেই রচিত । এ কথা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় রচনার প্রথম পাঠষযোগ্য লিখিত 
প্রমাণ আমর! প্রাকৃত ভাষাতেই পাঁই৯। এখানে একটি বিষম আমাদের 
মনে রাখা প্রয়োজন যে পালি ভাষায় যা কিছু রচিত সবই মুখ্যতঃ বৌদ্ধ 
ধর্মকে ভিন্ভি করে, কিন্তু প্রাকৃত সাহিত্য সন্বন্ধে এ কথা৷ বলা যায় ন1। 
জৈন প্রাকৃত বা অর্ধ মাগধীতে যেমন রচিত হয়েছে বিপুল জৈনশাস্ত্র, তেমনই 
অন্যান্য প্রাকৃতে রচিত হয়েছে দশমুহবহো, গউড়বহো! প্রভৃতির মত উৎকৃষ্ট 
কাবাগ্রন্থ ॥ সিদ্ধাচার্ধরা তাদের জ্ঞান ও সাধনার কথা প্রকাশ করেছেন 
অপত্রংশে, আর অশ্বঘোষ, ভাস, শৃদ্রক, কালিদাস প্রমুখ সংস্কৃত নাট্যকারেরা৷ 
বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রাকৃত ব্যবহার করেছেন তাদের সংস্কত নাটকে এবং 
রাজশেখর প্রাকৃতে কর্ুরমঞ্জরীর মত নাটক (সট্টক) রচন] 'করেছেন। 
এ ছাড়া রয়েছে পৃর্বোল্লিখিত প্রত্ুলেখগুলি, যাদের সংখ্যা হবে প্রায় 
দেড় হাজার । ভাষাতত্ব ছাড়! ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এই প্রত্ুলেখগুলির 
বিশেষ মুল্য আছে । 

বাঙলা দেশে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিতত্যির এবং পালিভাষার আলোচনায় 
অল্পবিস্তর আগ্রহ দেখা গেলেও জৈন ধর্ম ও সাহিত্যের এবং প্রাকৃত ভাষার 
চা বাঙলা দেশে একরকম নেই বললেই হয়! বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
এই অবস্থীর পরালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা কতব্য ৷ 
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প্রথম খণ্ড : পালি সাহিত্য 


অবতরণিকা 


বোদ্ধশান্ত্র ও বৌদ্ধধর্মের বৈজ্ঞাণিক আলোচনার সূচনা! 


বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন সাহিত্য নান! ভাষায় পাওয়। গেছে । সিংহল, 
ত্রল্গ, শ্যাম, কথ্বোজ প্রভৃতি দেশে পলি ভাষায়, নেপালে সংস্কৃত ও অপত্রং 
ভাষায়, তকর্স্তানের মরুভূমিতে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অন্যান্য স্থানীয় ভাষায় । 
এ ছাড়] তিব্বতী, চীনা, মঙ্ষেলীয় প্রভৃতি ভাষাতে বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুবাদ 
পাওয়া যায় । পালি বৌদ্ধ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার আগে আমাদের 
দেখা কর্তব্য কীভাবে এই বিপুল বৌদ্ধ সাহিত্যের সৃচন। হয়েছিল । গ্রসিদ্ধ 
ফরাসী পণ্ডিত [70886 8107090ই প্রথম নানা ভাষায় ও অনুবাদে প্রাপ্ত 
এই বৌদ্ধ শাস্ত্র-গ্রন্থ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা শুরু করেন । তিনি এবং 
ভার অনুগামীরা, বিশেষ করে জামানী ও রাশিয়ার গবেষকরা, বুঝেছিলেন 
যে কোন একটি সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনা! 
করলে তা? অসম্পূর্ণ হবে এবং সেইজন্যই তার। এই তুলনামুলক বিচারে প্রবৃত্ত 
হলেন । অপরদিকে [২1/5 10859 প্রমুখ ইংরাজ পণ্ডিতের সিংহলে 
পাওয়! পালি পুথি অবলম্বন করে বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনা! আরম্ভ করলেন । 
িংহলী এঁতিস্ত অনুসরণ করে তারা বললেন যে বৌদ্ধশান্ত্র প্রথম লেখ হয় 
পালি ভাষায় আর সমগ্র পালি বৌদ্ধশান্ত্র বুদ্ধের মহাঁপরিনির্বাণের সময় থেকে 
অশোকের সময় পর্স্ত এই তিনশ" বছরের মধ্যেই রচিত হয়েছিল । 


প্রাচীণ বৌদ্ধশান্ত্রের দ্বপ 


সিংহলী এতিহ্য ব! এ মতাবলম্বী পণ্ডিতরা যাই বলুন না কেন, ম্বৃক্তি- 
প্রমাণের সাহায্যে আমর] এই সিদ্ধান্ত নির্ভল বলে মনে করতে পারি ন৷ 


চা 


ষে পালিভাষাতেই বৌদ্ধশান্ত্র (০2202) প্রথম লেখ! হয় বা বিপুল এই 
ধর্মশান্ত্র বুদ্ধের জীবদ্দশায় বা! তার মহাপরিনির্বাণের তিনশ” বছরের মধ্যেই 
রচিত হয়েছিল । বৌদ্ধস!হিত্যের তঁলনীমুলক অশলোচন1 করলে বোঝা যায় 
বহু শতাব্ধী ধরে এই সাহিত্যের ব! শাস্ত্রের রচনা চলেছিল এবং অশোকের 
আগে বা খুঃ পৃঃ তৃতীয় শতকের পুর্বে খুব বেশী বৌদ্ধশান্ত্র বিধিবদ্ধভাঁবে রচিত 
হয়নি, সম্ভবতঃ একটি পিটকেরও অস্তিত্ব ছিল না $॥ কেউ কেউ অবশ্য এমন 
মত পোষণ করেছেন যে অশোকের মত বৌদ্ধধর্সসেবীর নাম শাস্ত্রে কোথাও 
উল্লেখ না থাকায় মনে হয় তার সময় এই শাস্ত্র রচন। সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল । 
কিন্ত অশোকের একশ” বছর পরেও আমরা “ত্রিপিটক* শব্দের কোন উল্লেখ 
পাই না, পাই শুধু পিটক' শব্দটি । আরও মনে রাখা দরকার যে স্বকীয় 
অনুশাসনে২ সম্রাট অশোক ভিক্ষু সংঘকে মুনিগাঁথ1, অনাগতভয়, রাহছলোবাদ 
ইত্যাদি সাতটি সৃত্র অধ্যয়ন করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু কোন 
“পিটক' বা 'ত্রিপিটকে'র উল্লেখ সেখানে নেই ! যেরূপে এই সৃত্রগুলির 
উল্লেখ করা হয়েছে ঠিক সেইভাবেই পালি ত্রিপিটকে এদের আমর" 
পাইনা৩ । এখন প্রশ্ন, অশোকের পুর্বে প্রচলিত বৌদ্ধশান্্র কোন্‌ ভাষায় ও 
কী রূপে ছিল । 

শিক্ষক রূপে বুদ্ধ তীর ধর্মমত কোঁশল ও মগধের মধ্যেই প্রচার করেন 
এবং অশোকের সময় পর্যন্ত এই ধম্নমত সাধারণভাবে এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ, 
ছিল ॥ প্রধানতঃ অশোকের চেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে ৷ বুদ্ধ 
স্বয়ং এবং অশোকের সময় পধন্ত বুদ্ধশিষ্ঠরা কোশল-মগধের ভাষাতেই ধের 
আলোচনা! করতেন বলে মনে হয় এবং এ সময় প্রচলিত বৌদ্ধশান্ত্ 
সম্ভবতঃ এ স্থানের ভাষাতেই প্রচলিত ছিল । অশোক তার অনুশাসনে যে 
সূত্রগুপির উল্লেখ করেছেন সেগুলি মগধের ভাষাতেই রচিত ছিল বলে মনে 
হয় । ভাষাতত্তের বিচারে পালিভাযা কোঁশল-মগধের প্রচলিত প্রাকৃত নয়, 
সম্ভবতঃ পশ্চিম ভারতের বা অবস্তির কোন কথিত ভাষার সাহিত্যিক রূপ । 
বর্তমানে প্রচপিত পালি ত্রিপিটক অশোকের পরবতণপ্ন কালেরই বলে মনে হয়, 
তবে এই শান্ত্ররচনার কাজ হয়ত অনেক আগেই গুরু হয়েছিল । বৌদ্ধধর্মের 
প্রাচীন শাস্ত্র ষে ভাষাতেই প্রচলিত থাকুক না কেন, ত। আকারে খুব বড 


৮ 


ছিল না এবং এ শান্ত্রকে তিনভাগে ভাগ করার কোন প্রয়োজন হয়নি । 
বৌদ্ধধর্ম যখন ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করল তখনই সম্ভবতঃ সজ্ঘনায়কর' 
প্রাচীন শান্ত্রকে বিভিন্ন স্থানীয় প্রাকৃত ভাষায় এবং সংস্কৃতে রূপান্তরিত বা 
অনুবাদ করলেন । এইসব অনুবাদের মধ্যে এখনও আমরা প্রাচীন মাগধী 
ও অর্ধ মাগধী শবের সন্ধান পাই । বৌদ্ধাচখর্যর! কেবল তাদের শাল্স 
অন্ুবাদই করলেন না, প্রাচীন শাস্ত্রের কাঠ।মে! বজায় রেখে তাদের নিজস্ব 
সাম্প্রদায়িক মত স্থাপন করতে উদ্যোগী হলেন । এর ফলেই এই শাস্ত্র বিপুল 
আকার ধারণ করল এবং তখনই এ শান্ত্রকে 'পিটক*ভাবে ভাগ করার 
প্রয়োজন দেখ। দিল । 


সুন্ত ও বিনগ্বের সৃচন! 


বৌদ্ধসাহিত্য এবং সিংহলী এতিহা অনুসারে আমরা জানি যে ভগবান্‌ 
বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের' অব্যবহিত পরেই রাজগৃহে (বর্তমান রাজগীর ) 
বৈভার পর্বতের সপ্তপণরশ নামক গুহায় পাচশত বৌদ্ধ অহ্যতের এক সঙ্গীতি 
(00101]) আহ্বান করা হয়। এই সঙ্গীতি আহ্বানের উদ্দেশ্য ছিল 
“বুদ্ধবচন” সংকলন ও অবিকৃতভাবে রক্ষা করা । বুদ্ধ তার জীবদ্দশায় বনু 
উপদেশ ও শিক্ষা! দেন কিন্তু কখনও তা; সংগ্রহ ব। লিপিবদ্ধ কর! হয়নি । 
তিনি যতদিন বর্তমান ছিলেন ততদিন তাঁর উপদেশের কোন ভ্রান্ত ব্যাখ্যার 
বা ভার “বচনে'র পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু 
তার দেহাব্সানের সঙ্ষে সঙ্গেই এ রকম আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় প্রধান 
বুদ্ধশি্যগণ এই রকম একটি সন্মেললের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন । 
থের (স্থবির ) মহাকস্সপের €মহাক।শ্যপ ) আহবানে এবং তারই সভাঁপতিত্ে 
এই সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হ'ল । প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি নামে পরিচিত এই 
সঙ্গীতিতে আনন্দ আবৃতি করে শোনালেন ভগবান কোথায়, কী প্রসঙ্গে, 
ধর্সব্যাখ্যান করেছিলেন, আর, উপালি বিবৃত করলেন বুদ্ধের *বিনয়ঃ 
সন্বন্ধীয় উপদেশ । *ধর্ম+-সম্বন্ধীয় আনন্দের আবৃতি দিয়েই সুচনা হ'ল 
সৃত্তপিটকের আর উপালি “বিনয়”-সন্বন্ধে যা বললেন তাই নিয়ে সুত্রপাত 
হ'ল বিনয়পিটকের । সত্ব এবং বিনয়ের ঠিক কোন্‌ কোন্‌ অংশ এ সম্মেলনে 
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বিবৃত হয়েছিল তা, আজ আমরা নিদিষ্ট করে বলতে পারি না । তবে, 
এ কথ। মনে করা অসঙ্গত হ'বে না যে, পালি ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় 
প্রাপ্ত এই দ্বই পিটকে যে অংশগুলি সাধারণ € ০0101)01. ) সেইগুলিই 
সম্ভবতঃ এই দ্বই পিটকের প্রাচীনতম অংশ । অভিধম্মের অন্তিত্বের কোন 
ইঙ্গিত এই সঙ্গীতির বিবরণে আমরা পাই না । 


প্রথম সঙ্বভোদ রর 


এর একশ, বছর পরে বৈশালীর প্রায় দশহাজার বজ্জিপৃত ( বৃজিপুত্র ) 
ভিক্ষু “বিনয়ে'র দশটি নিয়ম নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। এ দশটি 
নিয়ম বৌদ্ধসাহিত্যে 'দসবু"৪ ( দশবস্ত ) নামে পরিচিত । আচার-ব্যবহারের 
ব্যতিক্রম করে এই ভিক্ষরাই সঙজ্ঞে প্রথম ভেদ আনেন এবং এদের এই 
অবিনয়ানুগ আচরণে সাধারণ ভিন্ষুরা খুবই ক্ষুতধ হ'লেন। যশঃ নামক 
অন্যতম স্থবির এই আচরণের প্রতিবাদ করলেন এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করবার জন্য তৎপর হলেন । তৎকালীন সঙ্ঘ প্রধান রেবতের ( রৈবত ) 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি সমস্ত বিষয় আলোচন1 করেন এবং বজ্জিগুভদের 
অবিনয়ানুগ আচরণের আলোচনার জন্য বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ-সঙ্গীতির 
অধিবেশন বসে। মগধরাজ কালাশোকের পৃষ্ঠপৌষকতায় বালুকারাম 
(বা মহাবন ) বিহারে অনুষ্টিত এই সম্মেলনে “দসবখু বিনয়বিরুদ্ধ বলে 
অভিমত প্রকাশ করা হয় । এই সঙ্গীতিতে সাতশ" ভিক্কু অংশ নেন এবং 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিক্ষাবিষয়ক বিনয়গুলি আলোচনা করেন । এই সঙ্গীতির বিবরণেও 
অভিধম্মের অস্তিত্বের কোন সন্ধান পাওয়। যায় নাঁ। 


'অভিধশ্মেব সুচন। 


দ্বিতীয় সঙ্গীতির প্রায় একশ” বছর পর অশোকের সময় পাটলিপুত্রে 
মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্সের (মৌদ্‌গলিপুত্র তিষ্য ) অধিনায়কতায় তৃতীয় বৌদ্ধ- 
সঙ্গীতির অনুষ্ঠান হয় ॥। প্রায় এক হাজার ভিক্ষু এই অধিবেশনে যোগ 
দেন এবং প্প্রথম ও ছিতীয় সঙ্গীতিতে আলোচিত ও সংগৃহীতস্ধর্ম ও বিনয় 
আবার আলোচিত ও গৃহীত হয়। তৃতীয় পিটক অভিধম্যের ( অভিধন্ম ) 
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অন্তিত এই সম্মেলনেই প্রথম প্রচারিত হয় । অনেকের মতে এই সম্মেলন 
আহ্বানের মূল উদ্দেশ্য ছিল খেরবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশিষ্ট অ-থেরবাদী 
শখখাগুলির মতাদর্শ বিশ্লেষণ করে তা? খণ্ডন করা। সম্ভবতঃ এই জন্যই 
মোগ্গলিপুত্ত তিস্স এই সম্মেলনেই অভিধন্ম পিটকের অন্যতম গ্রন্থ “কথাবু, 
সঙ্কলন করেন । সিংহলী এঁতিহ্া অনুসারে এই সময় থেকেই 'বুদ্ধবচন' 
তিন ভাগে ভাগ হয়। অনেকেই এই সঙ্গীতিগুলির এতিহাঁসিকতাঁয় সন্দেহ 
প্রকাশ করেছেনঙ৬ কিন্তু সে সমস্ত আলোচনার ক্ষেত্র এই গ্রন্থ নয়। 
সম্রাট কণিষ্কের সময় কাশ্মীরে চতুর্থ সঙ্গীতি ও পরে আরও কয়েকটি সঙ্গীতি 
হয়েছে বলে বৌদ্ধ এতিহ্যে উল্লেখ কর? হয় । 


ত্রিপিটক-- প্রথম লিপিবদ্ধ বুদ্ধবচন 


তৃতীয় সঙ্গীতির পরই মহিন্দ €( মহেক্্র) সম্রাট অশোকের নির্দেশে 
সৃত্ত, বিনয় ও অভিধন্ম এই তিন “পিটক, নিয়ে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার 
করতে যান বলে সিংহলী সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি । কালক্রমে 
িংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হ'লে খুঃ পৃঃ প্রথম শতকে সিংহলের রাজা 
বটটগামনীর নির্দেশে ত্রিপিটিক' বা তিপিটক* প্রথম লিপিবদ্ধ করা হয় । 
সিংহলী এতিহ্াানুসারে মহিন্দ পালি ত্রিপিটক নিয়েই সিংহলে যান এবং 
বট্টগামনীর সময় এ ব্রিপিটকই লিপিবদ্ধ করা হয়। বর্তমানে আমরা যে 
পালি ত্রিপিটক পাই ত1” সিংহলে লিপিবদ্ধ এঁ ত্রিপিটক । থেরবাদী 
বৌদ্ধ সম্প্রদাঞ্জ বিশ্বাস করেন যে এ ত্রিপিটকেই রুদ্ধের বচন” সংরক্ষিত 
আছে। তীার। একে ুদ্ধবচন” বলে স্বীকার করেন । এই 'বুদ্ধবচন? ছাড়া 
পরবতাঁকালে পালি ভাষায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আরও গ্রন্থ রচিত হয়েছে । 


হীনযান ও মহাযান--বিভিম্ন বৌদ্ধসম্প্রদধায় ও তদের শাস্ত্রের উদ্ভব : 
থেরবামী শান্ত্রই পালি পত্রপিটক' 

প্রাচীন বৌদ্ধাচার্ধরা তাদের মত, আদর্শ এবং দর্শনের ভ্রমোমতির 
পর্যায় অনুসারে তাদের ধর্মমতকে দুই সম্প্রদায়ে ভাগ করেন,__হীনবাঁন 
ও মহাযান । হীনযানীদের প্রাচীন রক্ষণশীল এবং মহাযানীদের উচ্চ 
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আদর্শবাদী ও উদার অমতাঁবলম্বী বলে মনে করা হয় । এই তথাকথিত 
হীনযানী সম্প্রদায় সিংহল, ব্রন্দদেশ, শ্যাম, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে আর 
মহাষানী মতবাদ তিব্বত, নেপাল, চীন প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করে ৷ 
হীনযানীরা অবশ্য নিজেদের কখনও হীনযানী বলেন না৭ । এই সম্প্রদায় 
দ্বট আবার স্ব স্ব গণ্ডীর মধ্যে নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে যায় এবং 
অশোকের পুর্বেই সঙ্ঘের মধ্যে আঠারোটি হীনযানী শাখার উদ্তব হয়৮ । 
এদের মধ্যে দশট শাখা প্রভাবশালী ছিল এবং তাদের প্রত্যেকেরই বিপুল 
সাহিত।ভাগার ছিল । এই দশটি শাখা হল, স্তবিরবাদ বা থেরবাদ, 
হৈমবত, ধর্মগ্প্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সর্ধান্তিবাদ, মূল সর্বান্তিবাদ, সম্মিতায় 
মহাসাংঘিক ও লোকোত্তববাদ । এদের মধ্যে মহাসাংঘক ও লোকোত্তর- 
বাদ খুব প্রাচীন কালেই অন্য শাখাগুলি থেকে বেশ দুরে সরে গিয়েছিল 
এবং মতাদর্শ বিশ্লেষণ করলে মনে হয় “মহাঁযান” এদের থেকেই উদ্ভূত 
হ'য়েছিল । এই দশটি সন্প্রদায়ের প্রত্যেকটিরই পৃথক- পৃথক 'ত্রিপিটক' 
ছিল । স্থবিরবাদ বা থেরবাদের ত্রিপিটক লেখা হয় পালি ভাষ।য়, 
হৈমবত, ধর্ গুপ্ত, মহীশাসক ও কাশ্যপীয়দের শাস্ত্র কোন ভাষায় ছিল তা” 
আমরা এখনও ঠিক জানি না! এদের শাস্ত্র এখন পর্যস্ত কেবল চীনা 
অনুবাদেই পাওয়া গেছে । চীনা অনুবাদের প্রকৃতি ও মধ্য এশিয়ায় 
প্রাপ্ত প্রাকৃত ধন্মপদের ভাষা! বিশ্লেষণ করে দেখলে মনে হয় ধর্সগুপ্তদের 
শাস্ত্র উত্তর পশ্চিম ভারতে প্রচলিত কোন প্রাচীন প্রাকৃতে ছিল । 
নেপালে প্রাপ্ত সূত্র থেকে জানা যায় যে সর্বাস্তিবাদী ও মূল সর্বাস্তিবাঁদী 
শাস্্ সংস্কৃতে লেখা হয়েছিল । মহাসাংঘিক ও সন্মিতীয় শাখার শান্ত 
সম্ভবতঃ ছিল প্রাকৃতবন্থল সংস্কৃত বা মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় । শাখাগুলির 
মধ্যে একমাত্র থেরবাদীরাই পালিভাষায় তাদের ধর্মগ্রন্থ প্রচার করলেন 
এবং বর্তমানে একমাত্র এই থেরবাদী শান্্ই (08700) আমরা সম্পূর্ণ 
আকারে পাই । পালি 'ত্রিপিটক' বা পালি বৌদ্ধ শান্তর বলতে আমরা 
এই থেরবাদী শান্ত্রকেই বুঝি। তিন ভাগে বিভক্ত এই শাস্ত্রের 
স্বত্তপিটকে বুদ্ধ তার মূল উপদেশগুলি ব্যাখ্যা করেছেন, বিনয়পিটকে 
সজ্ঘের সুষ্ঠু পরিচালনা ও ভিক্ষুদের সং জীবন যাপনের ব্যবস্থাকল্পে 
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বিনয়” শিখিয়েছেন আর অভিধম্মপিটকে প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনের 
আলোচন। আছে । 


প্রতীচ্যে ও প্রাচ্যে পালির চর্চ। 


বৌদ্ধধর্্ ও সাহিত্যের প্রাণশক্তি আবিষ্কারে ভারতীয়দের চেয়ে 
ইউরোপীয় পণ্ডিতরাই বেশী তৎপর ছিলেন ॥। পালি সাহিত্য চাস 
প্রতীচ্যের পণ্ডিতদের অবদান উল্লেখযোগ্য এবং এ বিষয়ে তারই হলেন 
পথপ্রদর্শক । ১৮৪৪ খুষ্টারে 30100106 যখন তার বৌদ্ধধর্সবিষয়ক গ্রন্থ 
প্রকাশ করেন তখন তিনি কোন মুদ্রিত গ্রন্থেরই সাহায্য পাননি৯ । 
পালি সাহিত্য তথা বৌদ্ধধর্মের চর্চায় 07006 ছাড় 10001000], 
9301506], ড/6565128210, 011110013, 79095011, 4১100019018, 2 01100811, 
[91501761) 71102567725 72149, 01051019018, ক₹627, 0১ ৬/. 1২195 
[09৬103, 1715. 0. 1২175 108৬103, 0961961, ৬/9115১61) ৬৬177015011, 
(58106170619 (01791100175, 18 ৬2116 1003510,  1)010085, 00119 
9০019001) ৬/1706170112, 965000৬5726] 93009, 9066, 
০1016790210, 000 78016, ১9181) 16৬15 1:20709006, &150071 
[৪০০ প্রমুখ পগুতদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা যায়। এদের 
নিরলস প্রয়াসের ফলে পালি সাহিত্য চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 
সম্ধন্ধে আমরা অবহিত হয়েছি । প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, ভাষা, 
সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্পকলা, এবং ধর্ম সম্বন্ধে বহু মৃল্যবান্‌ 
তথ্য এই সাহিত্যে নিহিত আ।ছে। ভ'রততত্বের আলোচনার পক্ষে পালি 
সাহিত্যচর্চ।র প্রয়েজন অনস্বীকাধষ! এই চচীয় ].070007 এর 7১৪1 শ6 
909০161 এবং 00090109857, এর ২০১০] 10210191) /১০4৫907 বছ সাহায্য 
করেছেন৷ প্রাচ্যের পণ্ডিতদের মধ্যে পালি সাহিত্য তথ। বৌদ্ধধসের 
চর্চায় অগ্রর্ণীদের মধ্যে আমর! [215810059, £১0652010, ভার, 5991, 
ড/2120159, 5020005 80410809019, 81509, 2৮419153500518, 
90115800092 ১0170815812, 91001121658) 4১088570005 10021017020819, 
98৩ 22 4১6, 1601 3805, % 15008 পুন [818018554 
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917950019 9.0. ৬1099011580) 10170316109 91082501010, 199810701 
[৮.0 93250101, 3. ৮. 89108, 3.0. 12৬১ ১0100170817 7001, 
19117215179, 10801, 2.1, ০1098, ৮. . 99109, /১701001 0080019 
738171)65 প্রমুখ পণ্ডিতদের নীম উল্লেখ করতে পারি । প্রাচ্যের দেশ- 
গুলির মধ্যে শ্যাম, সিংহল ও ব্রন্দদেশ পালির চর্চায় বিশেষ উত্সাহ দেখিয়েছে 
এব* ভারতবর্ষের মধ্যে স্বর্গতঃ আশুতোষ যুখোপাঁধায়ের অনুপ্রেরণায় 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রথম পাঁলি ভাঁষ ও সাহিত্যের গুরুত্ব অনুভব 
করে এর পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করেন । কেবলমাত্র পালি ভাষা ও সাহিত্যের 
চর্চ।র জন্য বিহার সরকার ১৯৫১ খ্ষ্টীর্বে নালন্দায় একটি কেন্দ্র স্থাপন 
করেছেন । এই কেন্দ্র থেকে বনু মুল্যবান মুল ও গবেষণা গ্রন্থ প্রকীশিত 
হয়েছে । 
১. 051691 (শু, 8.1, 0179917)), 5811 1206088৩200 
11061751016 7 11 
২, 131059010-39191 10101, 
৩. ড/176677102, 4৯701536015 01 1110191] 11061811016, [1]. 0019. 106, 
607 
৪. যে দশটি বিষয় নিয়ে সংঘে প্রথম ভেদ দেখা দিল, সেগুলি হ'ল : 
সিক্ষিলোণকপ্প--খাদ্যবস্ত সঞ্চয় করে রাখা : 
দ্গূল কপ্প-_মধ্াহেনর পর আহার করা ; 
গামস্তরকপ্প--একই দিনে দ্বার আহার করা ; 
আবাসকপ্প-এক সীমায় অবস্থিত ভিক্ষুদের বিভিন্ন জায়গায় 
“উপোসথ” পালন 
অনুমতিকপ্প--পরে ভিক্ষুদের সম্মতি পাওয়া যাঁবে মনে করে কোন 
িদ্ধীত্ত নেওয়। বা কাজ করা ; 
আিগ্নকপ্প__পূর্বে অনুষ্টিত কোন কজের নজির দেখিয়ে কাজ করা ; 
অমিতকপ্প-অমথিত দই অর্থাত থোঁল না করে দই খাওয়া ; 
জলোগিপাতু-তাঁডি হওয়ার আগে উত্তেজক রস পানী বলে 
গ্রহণ কর : 
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অদসকনিসীদন--ঝাঁলরহীন আসনে বসা ; 
জাতর্ূপরজত- সোণারপে। গ্রহণ করা ;--এর প্রত্যেকটি বিনয়: 
-বিরুদ্ধ বলে মনে করা হয় । 

. 0001, 89119 18101093110 81100171977, 17, 00. 2696 
এ 
হীনযান নাম সম্পর্কে মহাযানী দার্শনিক অসঙ্গ তার “সৃত্রালঙ্কার' 
গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : 

আশয়স্যোপদেশস্য প্রয়োগস্য বিরোধতঠ । 

উপস্তস্ষ্য কাঁলফ্য যং হীনং হীনমেব তং ॥ 
এই দুই সম্প্রদায়ের প্রভেদ সম্বন্ধে ড: নলিনাক্ষ দত্ত-তার “4১30995 
০ 11911555029, & 105 19180100 (০ 17709218 (100. 46 2) 
গ্রন্থে বিস্তুত আলোচনা করেছেন । 
বি. 7090১152148 11) 0,477 ই. 00800 98000017191 96০69 11 
17019 ; প্রবোধচন্দ্র বাগচী, বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, পৃঃ ৩-৫ 
প্রবোধচন্দ্র বাগচী, এ, পৃঃ ১ | 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


ত্রিপিটক 


পপিটক' শব্দের অর্থ১ 


তিনটি “পিটকের* সমন্টি হ'ল বৌদ্ধদের ধর্মশান্্র (08001. ) 'ভ্রিপিটক, 
(তিপিটক )। বৌদ্ধদের বিশ্বাস এই ত্রিপিটকে বুদ্ধবচন” বিধৃত ₹আছে । 
সাধারণভ|বে “পিটক? শব্দের অর্থ “ঝুঁড়িঃ বা 'পাত্র” ॥ *পিটক' শব্দের বিকল্প 
রূপ হল 'পেটক। “এঁতিহা' বা 1905/০% অর্থেও পপিটক' শব্ের ব্যবহ।র 
আছে । প্রাচীন ভারতে শান্ত্রমন্ম গুরুশিষ্য পরম্পরায় প্রচলিত ছিল। 
খনন কারের সময় মৃত্তিকা স্থানান্তরিত করতে শ্রেণীবদ্ধ শ্রমিকেরা যেমন 
'ঝুঁড়ি' ব্যবহার করে, শাস্ত্রের গুঢ়তত্ব তেমনই গুরুর কাছ থেকে শিষ্ঠের 
কাছ চলে এসেছে । কারও মতে 'পিটক” শবের তাৎপর্য “ঝুড়িতে রক্ষিভ 
পুথি । কেউ শপটক' শব্ষের অর্থ করেছেন “পধাপ্ডিত অর্থাং পরিপুণ 
ভাবে প্রাপ্তি বা পাঠ, আবার কেউ এর অর্থ করেছেন 'ভাজন' বা 
“'আধার,--যে আধারে বংশানুক্রমে পারিবারিক সম্পদ সমূহ রক্ষিত থাকে। 
গ্রন্থের আধার ও আধেয় এই পারিভাষিক অর্থে “পিটক” শব বৌদ্ধশান্তে 
ব্যবহত হয়েছে। 


(৪পিটকের শিক্ষা ও লব 

€ত্রিপটকে" প্রধানতঃ তিনটি বিষয় সংগৃহীত হয়েছে । শীলবিষয়ক 
শিক্ষ। বিনয়পিটকেঃ চিন্তবিষয়ক শিক্ষা অর্থাৎ ধ্যান-ধারণা-ভংবনার সাহায্যে 
কী ভাবে চঞ্চল চিত্রকে সংস্কৃত করা যায় সেই বিষয়ে শিক্ষা স্ৃত্রপিটকে, 
এবং প্রজ্ঞা বিষয়ক শিক্ষা অভিধর্পিটকে আছে । যথাপরাধ উপদেশ 
দেওয়া হয়েছে বিনয়পিটকে, সৃত্রপিটকে আছে যথানুবূপ উপদেশ, আর 
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অভিধম্মপিটকে আছে যথাধর্ম বা ষথাধথ উপদেশ । এই ভ্রিবিধ উপদেশই 
হ,ল 'ভ্িপিটকের' শিক্ষা! ও লক্ষ্য ৷ 


পত্রিপিটকের রচনা কাজ 


ত্রিপিটক” একদিনে রচিত হযনি, বহুদিন ধরে চলেছিল এর রচনা ও 
গ্রন্থনা । বারাণসীতে সারনাথের ম্বগদাবে যেদিন রুদ্ধ তার বাণী প্রথম 
মানুষের কাছে প্রকাশ করলেন, বলতে গেলে সেদিনই সুচনা হয়েছিল 
ব্রিপিটকের বা বৌদ্ধ শাস্ত্গ্রন্থের। আমরা আগেই বলেছি যে বুদ্ধের 
'মহাপরিনিবাণের পরই তার “বচন” সংগ্রহ ও সংকলন করার উদ্যোগ 
হয় এবং সিংহলের রাজা বট্টগামনির সময় এই 'বুদ্ধবচন, প্রথম লিপিবদ্ধ 
করে এর একটা স্থায়ী ও সামগ্রিক রূপ দেবার চেষ্টা হয়। সমস্ত তথ্য 
বিশ্লেষণ করে ত্রিপিটকের রচনাকালকে একটা সময়সীমার মধ্যে ধরতে 
হ'লে বলা যায় যে খ্বুঃ পু: পঞ্চম শতক থেকে খৃঃ পুঃ প্রথম শতকের 
মধ্যেই এই শাস্তরগ্রস্থ সংকলনের কাজ সম্পন্ন হয়! এই চারশ*খ বছরের 
মধো ভারতবর্ষে তিনটি এবং সিংহলে তিনটি সঙ্গীতির অনুষ্ঠান হয়েছে 
বলে পালি সৃত্র থেকে জান! যায়৩। এই সঙ্গীতিগুলির প্রধান কার্ধসচী 
ছিল ত্রিপিটকেন্প আবৃতি এবং গ্রস্থগুপির প্রতিষ্ঠাপন । পালি সাহিত্যের 
সামগ্রিক কূপ দেবার ব্যাপারে এই সঙ্গীতিগুলিকে যদি 12712075077 
হিসেবে ধরা হয়, তবে বলতে হবে যে এই চারশ' বছরের মধ্যে পালি 
লাহিত্যের অন্ততঃ ছ"বার সংশোধন, পরিবর্তন বা পারবর্ধন কর হয়েছে । 
কোন্‌ ঞ্রমে ব্রিপিটকের গ্রন্থগুলির সৃষ্টি হয়েছিল তা" এখন আমাদের 
দেখতে হবে । বিভিন্ন সৃত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে [0]. 8. 0. 
[95৪ এই পালি ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলির রচনার একটি ক্রম € ০1)700010£ ) 
নির্দেশ করেছেন : 


ভ্িপিটকের গ্রস্থগুলির রচনা -ক্রম ( 0৮7০8০108% ) 


৯। বৌদ্ধশান্ত্রের সাধারণ তত্ব, য1' সব শাস্ত্রীয় গ্রস্থেই প্রুনঃপ্ুনঃ উল্লিখিত 
হয়ছে । 


২। যে সমস্ত কাহিনী দ্ুই বা ততোধিক গ্রন্থে পাওয়া যায় | 

৩। শীলসমৃহ, মৃখবন্ধ (0£019885) সহ পারায়পবগ্‌গ এবং অট্ঠক 

বগ্বের কবিতাগুলি, শিক্ষাপদসমূহ । 

দীঘনিকায়ের প্রথম খণ্ড, মজ্‌ঝিম, সংমুতত ও অঙ্গুত্তর নিকায়, এবং 

পাতিমোক্থের প্রাচীন ১৫২টি সূত্র । 

৫&। দীঘনিকায়ের অবশিষ্ট সৃতগুলি, থের-থেরীগাথা, জাতক, সৃততবিভঙ্গ, 
পটিসম্ভিদামশ্, প্রগৃগল পঞঞতি, বিভঙ্গ । 

৬। মহাবগ্‌, ছুল্পবগগ, ২২৭ সূত্রবিশিষ্ট সম্পূর্ণ পাতিমোক্থ, বিমান- 
বধু, পেতবঙ্থু, ধম্মপদ, কথাবখু 

৭। চুল্পনিদ্দেস, মহানিদ্দেস, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, ধাতুঁকথা, 


যমক, পট. ঠাণ । 
৮। বুদ্ধবংস, চরিয়াপিটক, অপদান । 
৯। পরিবারপাঠ 
১০। খুদ্দকপাঠ 
ভ্রিপিটকের নয়টি অঙ্গ 


ব্রিপিটকের মধ্যেই অনেক জায়গায়৫ আমরা বৌদ্ধশাস্ত্রের নয়টি 'অঙ্গ' 
ব1 ত্রিপিটকের নয়টি বিভাগের উল্লেখ পাই । এই নয়টি 'অঙ্গ' হল,সুত 
অর্থাং গদ্যে উপদেশ ; গেয়্য অর্থাং গদ্যে ও পদ্যে মিশ্রিত উপদেশ ; বেয়্যাকরণ 
(ব্যাকরণ ) অর্থাং ব্যাখ্যা, টাকা; গাথা অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ রচনা; উদন 
অর্থং সারগর্ভ উক্তি; ইতিরৃত্তক অর্থ *বুদ্ধ এইরূপ বলিয়াছিলেন” এইরূপে 
নিদিইট ক্ষুদ্র ভাষণ; জাতক অর্থাং গৌতম বুদ্ধের পুর্বজন্মের কাহিনী ; 
অবত্বতধন্ম ( অভ্ভূতধর্স ) অর্থাং অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ; এবং বেদল্প অর্থাং 
প্রশ্নোত্তরে ধর্মৌপদেশ 7 ত্রিপিটকের এই নয়টি বিভাগকে 'নবঙ্ষ সথুসাসন, 
বলা হয়। এই বিভাগ কিন্তু সম্পূর্ণ ব্রিপিটককে বা কোন বিশেষ 
বিশেষ গ্রন্থকে বোঝায় না । এই বিভাগের দ্বারা! বৌদ্ধ শাস্্গ্রস্থগুির, 
রূপ (9110) এবং বিষয়বস্তু (907366769 ) অন্সারে, শ্রেণীবিন্যাস করা 


হযেছে । 
১৮ 


ভিপিটকের অস্তভূ-ক্ত গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য পুস্তকের অস্তিত্ব ছিল 


এই নয়টি অঙ্গ যে নয় প্রকার রচনার নিদর্শন, সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণী নয়, তা শান্ত্গ্স্থগুলি বিশ্লেষণ করলেই বোবা যায়। থের- 
পেরীগাথা, জাতক ও ইতিরুত্তকে আমরা এই কারণেই গাথা, ইতিরৃত্তক 
ও জাতকজাতীয় রচনার লক্ষণ পাই । অঙ্গুতর নিকাঁয়ে আবার একই 
আধারে নয়টি “অঙ্গের লক্ষণই বর্তমান । নয়প্রকার অঙ্গের" উল্লেখ 
থেকে মনে হয় ব্মান আকারে ত্রিপিটক যখন সংকলিত হয় তখন 
বৌদ্ধ সাহিত্য এই বিভিন্ন প্রকার ব্রচনার অস্তিত্ব ছিল। এগুলি ছাড়! 
'বুদ্ধবচন” হিসেবে ভিক্ষুরা আয়ত করতেন এমন বছ সৃত্র, নিয়ম, পৃস্তিকার 
উল্লেখ আমরা পালি-শাস্ত্রে পাই । ভিক্ষদের মধ্যে 'সৃত্তস্তিক অর্থাং 
স্রত্বের আবৃত্তিকারা, 'ধন্মকথিক” অর্থাৎ ধশম্মের ব্যাখ্যানকারী, “বিনয়ধর? 
অর্থাৎ বিনয়বিশারদ বনু ভিক্ষু ছিলেন বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে । ধম্ম এবং 
বিনয় যাতে ঠিকভাবে প্রচলিত ও অনুসৃত হয় তার জন্য শাস্্রগ্রস্থগুলি 
কণ্ঠস্থ ও বার বার আবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা কর বিশেষ আবস্তক ছিল । 
বর্ধাকালের সময় যখন বহু পণ্ডিত ভিক্ষু একত্র সমবেত হ'তেন তখন 
অন্য ভিক্ষুর৷ শাস্ত্রের জটিল প্রশ্নগুলি তাদের সঙ্গে আলোচন৷ করে সমাধান 
করার স্বযোগ পেতেন । কোন পণ্ডিত ভিস্কৃবা কোন সঙ্ঘ কোন কিছুকে 
ধন্ম বা! বিনয়ের অঙ্গীভূত বলে প্রচার করার আগে অনুপন্ধান করে দেখা 
হোত যে এ বিষয় বা বিষয়গুলি “সথু-সাসনের” অনুরূপ কিনা । এই 
পরীক্ষ। করে দেখার ব্যাপার থেকে মনে হয় যে সে সময় এমন কোন প্রামাণা 
গ্রন্থ ছিল যা” ভিক্করা এই সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারতেন। অনেক 
ভিক্ষুকে 'মাতিকাধর” বলে উল্লেখ করা হয়েছে । 'মাতিক1, আয় কিছুই 
নয়, ধম্ম এবং সজ্ঘবের পক্ষে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও উপদেশের সংক্ষিপ্ত 
রূপের্‌ (৪:1৫8০৫ ) ভালিকামাত্র। পরবতরশীকালে আমরা “মাতিকা'গুলিকে 
অভিধন্মপিটকে স্থান করে নিতে দেখি । 


পাজি জিপিটক--উদ্লত সংকলৰ 


ত্রিপিটকে'র ও “নিকায়ের' প্রাচীনতম উল্লেখ আমর। 'মিলিন্দপঞ-হো” 
নামক থুফীয় প্রথম শতকের গ্রন্থে পাই । অনেক ভাষাতেই পত্রিপিটক' 
রচিত হয়েছিল একথা পৃর্বেই বল হয়েছে । এর মধ্যে পালি ত্রিপিটক 
নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ । মধ্য এশিয়ায় মুলসর্বান্তিবাদীদের সংস্কৃত 
ত্রিপিটকের যে খণ্ডিত অংশ (15180767165 ) পাওয়া গেছে তার সঙ্গে পালি 
ত্রিপিটকের তৃলন! করে দেখলে শেষোক্ত গ্রন্থ যে বিশ্বস্তভাবে সংকলিত ও 
সম্পাদিত হয়েছে তাতে আর সন্দেহ থাকে না। একটি অপরটির অনুবাদমাজ 
নয় তবে উভয়ের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য থাকায় মনে হয় কোন সাধারণ এঁতিহ্য 
বা ধারাকে অবলম্বন করে এই সংকঙ্গন দ্বটি গড়ে উঠেছিল । 

বৌদ্ধধমের শ্রেষ্ঠ উপাদান ছাড়াও পালি ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলি সাহিত্যের 
মানদণ্ডে যে বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থের চেয়ে উন্নত ধরণের তা 
আমরা পর্বত আলোচনায় বুঝতে পারব । 


পা ওপর 
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দ্বিতীস্ম পরিচ্ছেদ 


বিনয়পিটক 


বৌদ্ধ এঁতিহো তিনটি পিউকের মধ্যে প্রথম উল্লেখ কর হযু বিনয়পিটকের, 
ভার পর সৃত্তপিটকের এবং সব শেষে অভিধম্মপিটকের । রচনাকাল নিরপেক্ষ 
এই ক্রম অনুসরপ করেই আমরা ত্রিপিটকের অংশগুলির আলোচন। করব । 


বিলয়পিউকের বিষয়বন্ত 


বিনয়পিটক অর্থাং যে "পিটকে' বা ঝুড়িতে 'বিনয়ের' অর্থ 
সন্নঃ1সজীবনের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত নিয়মবিধিগুলি (10163 ০1 70130101106 ) 
রক্ষিত আছে। এই বিধিনিষেধগুলি বিবিধ ও বিশেষ নিয়মে কায় ও 
বাক্যকে বিনীত করে বলে এন নাম 'বিনয়? । এই পিটকে সজ্বসংক্রান্ত 
সমস্ত তথ্য এবং ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের অবন্য পালনীয় বিধিনিষেধাদির উল্লেখ 
পাঁওয়] যায় । এই পিটকের শিক্ষা হ'ল শীল বিষয়ক এবং এতে সংষম- 
অসংযমের কথা আছে । বিনয়পিটকে স্শিক্ষিত হ'লে চারিত্রিক গুণ 
এবং জাতিপ্মরতা, দিব্যদৃর্টি, ও তৃষ্ণার ক্ষয় সম্পর্কে জ্ঞান এই ব্রিবিদ্যা আয়ত্ত 
করা যায়! 


গুরুত্ব 


বৌদ্ধ সঙ্ঘের ইতিহাস ও তৎকালীন ভারতীয় সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
পরিচয় লাভের পক্ষে বিনয়পিটক একটি মৃল্যবান গ্রন্থ । সঙ্ঘ পরিচালনার 
সম্বদয় বিধিনিয়ম এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দৈনিক জীবনযাত্রা ও আচরণের 
যাবতীয় বিধি-নিষেধ বিনয়পিটকেই সংগৃহীত আছে। বৌদ্ধ এতিজ্ছে 


২৯ 


বিনয়কেই বুদ্ধ শাসনের ও শিক্ষার আয়ুঃ বল! হয়েছে; বিনয্ের সম্যক্‌ 
পালনই নিধাপলাভের প্রধান সোপান । 

বোধিলাভের পর নিজের উপলব্ধ সত্য ও জ্ঞান বুদ্ধ যখন সাধারণের 
মধ্যে প্রচার করতে শুরু করলেন তখন থেকে ধীরে ধীরে কী ভাবে 
বৌদ্ধ সঞ্ঘ গড়ে, উঠলো তাঁর একটি ইতিহাস আমরা বিনয়ুপিটকে পাই । 
সে দিক থেকে বুদ্ধের জীবনী রচনার উপাদানও এর মধ্যে নিহিত । 
বিনয়পিটকে উল্লিখিত বিভিন্ন বিধি-নিয়ম-নিষেধ বুদ্ধ প্রবর্তন করেছিলেন 
বিভিন্ন ঘটনা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই ॥। এই কারণে স্বাভাবিক 
ভাবেই বিনয়পিটকে বহু গল্প ও কাহিনীর সমাবেশ হয়েছে । এই সব গল্প ও 
কাহিনীর মধ্যে আমরা একদিকে যেমন বুদ্ধের প্রচারক জীবনের একটি 
অংশ দেখতে পাই, অপর দিকে প্রাচীন ভারতের দৈনন্দিন জীবনের 
একট ছবিও ক্ষুটে ওঠে । সংক্ষেপে বলা যায় যে বিনয়পিটক হ'ল বৌদ্ধ 
সজ্ঘের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস । ড৬/105110102১ বিনয়পিটকের 
সঙ্গে বৈদিক 'ব্রাঙ্গণ' সাহিত্যের সাদ্শ্যের কথা বলেছেন । 


বিনয়ের সৃচনা--বিনয়পিউকের উদ্ভব 
ত্রিশবণ 


ধর্মপ্রচারের প্রথম দিকে ধীরে ধীরে যখন বুদ্ধের শিশ্ঠ সংখ্যা বাড়তে 
লাগল তখন তিনি তার প্রধান শি্দেরও অনুমতি ও নির্দেশ দিলেন 
“বন্জনের হিতেপ জন্য, বন্ছজনের স্বখের জন্য, ভিন্ষুরা যেন ভ্রমণ করেন । 
তার নির্দেশে তার শিশ্তরাও দিকে দিকে বুদ্ধের উপদেশ প্রচার করতে 
বেরোলেন এবং দলে দলে লোক তার কাছে প্রত্রজ্যা ও উপসম্পদার জনা 
আসতে লাগল ৷ প্রথম দিকে রুদ্ধ নিজেই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদ1 দিতেন, 
কিন্তু ক্রমে তাঁর একার পক্ষে এই কাজ দ্বরূহ হয়ে উঠ্‌লো৷ এবং দ্রতর 
স্থান থেকে লোকেদের আসার পক্ষেও নান বিদ্ধ দেখা দিতে লাগল । 
তখন বুদ্ধ ভিন্ষুদেরও প্রত্রজ্যা ও উপসম্পদা দেবার অধিকার দিলেন 
এবং ভিদ্ষদের অন্যের শিক্ষার ভারও নিতে হ'ল। এতদিন নবাঁপতের! রুদ্ধ 
ও ধর্মের শরণ নিয়ে বৌদ্ধি ধর্মে দীক্ষিত হতেন, এখন থেকে তাদের 
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সজ্ঘবেরও*্শরণ নিয়ে দীক্ষিত হ'তে হল । বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্গমের শরণ২ বা 
আশ্রয় নিয়ে বু লোক সজ্ঘযে যোগ দিতে লাগলো ॥। যোগ্য-অষোগ্য, 
উত্তম-অধম, নানা লোক যখন সজ্বে প্রবেশ করলো তখন স্বাভীবিক 
নিয়মেই ভিন্ষুদের মধ্যে নানা দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হ'ল । প্রথম প্রথম 
নবাগতদের কর্তব্য-অকর্তব্য, কার্ষ-অকাধ ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দেবার 
কোন বাবস্থা ছিল না এবং কর্তব্য স্থির না জানার জন্য অনেকে অনেক 
সময় অকাধ করে ফেলতেন । সাধারণ লোক ভিক্ষুদের এই সমস্ত অকার্য 
দেখে খুবই বিরক্ত হ'লে বৃদ্ধকে এর ব্যবস্থা করার জন্য উপায় চিন্তা! 
করতে হল। ভিনি এই সময় নবাগতদের জন্য উপাধ্যায়ের ব্যবস্থা 
করলেন, “ভিক্ষুগণ আমি উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞ! প্রদান করিতেছি৩ 1” বলা 
যেতে পারে যে এই “অনুজ্ঞ1/র সময় থেকেই বিনয়ের সূত্রপাত হ'ল । 


বিপ-নিষম প্রবর্তন 


দেশ-দেশান্তরে ধম প্রচারের ফলে যখন ভিক্ষ, বা শিশ্ঠের সংখ্যা দিন 
দিন বাড়তে থাকল তখন আচার-ব্যবহার, আহার-বিহণর প্রভৃতি নান। 
ব্যাপারে সঙ্ঘমধ্যে অনেক সমধ্যা দেখা দিল । যথোচিত নিয়মের মধ্যে 
এনে সঙ্ঘকে সংযত ও সংপথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে বুদ্ধ ভিক্ষুগণের 
শীলবিষয়ক শিক্ষার বিধান করলেন । তিনি নানা প্রকার 'আওজ্ঞ।, 
( আণাদেসনা- আজ্ঞাদেশন। ) প্রচার ও নানারপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করতে 
লাগলেন! তার কাছে কোন অসদাচরণের সংবাদ এলে তিনি তখনই 
একটি নিয়ম প্রচার করতেন যাতে ভবিষ্তে আর অনুরূপ ঘটনার 
পুনরাৰৃত্তি ন হয়। আবার ভিক্ষুদের কোন অভ।ব-অভিযোগ, অস্ৃথ- 
অস্বিধা দেখা দিলে তিনি তার প্রতীক।রের জন্য নতুন নিয়ম প্রবর্তন ও 
ক্ষেত্রবিশেষে পুরাতন নিয়মের সংশোধন করতেন। এই ভাবে নতুন নতুন 
নিয়মের ও ঘটনার সংযোজনে বিনয়ের আকার বেড়ে উঠলে! এবং 
শাল সম্পকিত সঙজ্ঘের সমস্ত নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ পরবর্তীকালে 
বিনয়পিটকের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। প্রথম সঙ্গীতির সময় উপালি এইগুলি 
আরুত্তি করার সময়ই প্রকৃতপক্ষে বিনয়পিটকের সংকলনের কাজ শুরু 
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হ'ল বল! যায় ।;বিধিনিষেধের আধিকা ও নানা প্রকার মাংগঠনিক আলোচনার 
জন্য বিনয়পিটকের+অনেক অংশ পাঠকের কাছে নীরস ও আকর্ষণহীন মনে 
হ'তে পারে । 


বিনয়পিটকের বিভিন্ন ভাগ 

বিনয়পিটক প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত, যথা--€7) সভবিভভঙ্ক, (11) খন্ধক, 
এবং (111) পরিবার বা! পারবারপাঠ। স্ত্তবিভঙ্গ আবার (ক) মহাবিভঙ্গ 
ও (খ) ভিকৃথুনীবিভঙ্ এই দ্বই অংশে, এবং খন্ধক (ক) মহাবগ্গ ও 
(খ) চুল্ল বগ্‌গ এই ছুই অংশেবিভক্ত । এখন আমরা বিনয়পিটকের: 
অন্তর্গত প্রত্যেকটি গ্রন্থের পর্যালোচনা করব । 


সৃত্তবিভঙ্গ 

(1) স্ুত্তবিভঙ্গ হ'ল বিনয়পিটকের প্রথম বিভাগ । সঙ্ঘের ও ভিক্ষুদের 
সম্বন্ধে যাবতীয় নিয়ম এই বিভাগের অন্তর্গত ইওয়'র জনা একে বিনয়পিটকের 
প্রধান বিভাগও বলা যেতে পারে । 

সৃত্ত (সুত্র) শব্দটি বৌদ্ধরা “বক্তৃতা” বা “অধ্যায়” এই অর্থে ব্যবহার 
করতেন । “বিভঙ্গ' শবের অর্থ বিশ্লেষণমূলক বিশদ ব্যাখ্যা। প্রথম 

ংশ মহাবিভঙ্গে ভিক্ষুদের আচার-ব্যবহারের আলোচনা করা হয়েছে। 

এই অংশে ভিক্ষুদের আঁট প্রকার 'আপত্তি'র বা অপরাধের অনুরূপ অ1টটি 
বিভাগ আছে। একে বিভঙ্গও বলা হয়। দ্বিতীয় অংশ ভিকৃখুনীবিভঙ্গ 
মহা'বিভঙ্গের আদর্শে সংকলিত ক্ষুদ্রতর গ্রন্থ। এতে সাতটি বিভাগ আছে-_ 
“অনিয়ত' নামে অভিহিত আপত্তির নিয়মগুলি এতে অনুপাস্থত ৷ ভিকৃখু- 
বিভঙ্গের বহু নিয়ম ভিকৃষ্থীনীবিভঙ্ষেও স্থান পেয়েছে এবং ভিকৃষুবিভঙ্গে ই 
এদের ব্যাখ্য৷ দেওয়া হয়েছে ) 

সৃত্তবিভঙ্গে প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে কবে, কোথায় এবং কী প্রসঙ্গে 
বুদ্ধ কোন্‌ বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করেন। এই এতিহাসিক তৃমিকার পর 
দেওয়া হয় সেই বিশেষ বিধিনিষেধটি । তাঁর পর এ সৃত্রটির প্রতিটি শব্দ 
ব্যাখ্যা করা হয়। এই রকম ভেঙ্গে-চুরে বিষ্লেষণ করে ব্যাখ্যা করাই 
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হ' “বিভঙ্গ' । এই ব্যাখ্যা বেশ প্রাচীন বলেই মনে হম এবং আনুমানিক 
খু: পৃ: চতুর্থ শতকে সৃত্তবিভক্ষ সম্পাদিত হয়ে থাকতে পারে । ব্যাখ্যাটি 
এতই মূল্যবান বিবেচিত হয়েছিল যে একে শাস্ত্রের অন্তক্ত করা হয়। 
এই প্রাচীন ব্যাখ্যার পর প্রয়োজনীয় স্থলে আরও টীকা-টিপ্লনী আছে । 
এইভাবে সৃত্তবিভঙ্গে আমর] তিনটি অংশ দেখতে পাই । প্রথম হ'ল 
এতিহাসিক ঘটনার বিবরণ, যার প্রয়োজনে সৃত্রর প্রবর্তন আবশ্যক 
হয়েছিল, এবং বুদ্ধবচন বলে অভিহিত সৃত্রটি । পরবত্তণ পর্যায়ে সৃত্রটির 
প্রাচীন বিস্তুত ব্যাখ্যা এবং তারপর সৃত্রটির প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্বন্ধে 
টিপ্পনী। 

স্ত্তবিভঙ্গে আলোচিত অপরাধগুলির প্রধনি দ্বই ভাগ অনুপ।রে 
সৃত্তববিভঙ্গের অংশ .দ্ইইটিকে যথাক্রমে 'পারাজিক' ও “পাচিতিয়” এই ছুই 
নামে ভাগ কর! হয়েছে । সুত্তবিভঙ্গকে আবার “উভতো বিভঙ্গ” এই আখা।ও 
দেওয়া হয় । 


পাতিম।কখ 


সৃত্তবিভঙ্গের প্রধান বা মূল অক্ষ হ'ল পাতিমোক্খ (প্রাতিমোক্ষ )। 
পাতিমোক্থকে বিনয়পিটকের সারবস্ত বা ভিত্তি বলে মনে কর! হয়। 
বতমন বিনয়পিটকে আমরা পাতিমোকৃখের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখি না, এটি 
সস্তবিভঙ্গের অঙ্গীভূত । পাতিমোকৃখের অনুশীসনগুপির বিশদ ব্যাথার 
জন্যই সম্ভবতঃ সৃততবিভঙ্গ সংকলিত হয় এবং পাতিমোকৃখের সৃত্রগ্পির 
প্রতিটি শব্ষকে এতে ভেঙ্গে-চুরে বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলেই 
স্রত্তবিভঙ্গের এরূপ নামকরণ হয়। সুত্তবিভঙ্গে পাতিমোক্খেরই সমস্ত 
নিয়মের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে । 


পাতিমোক্খেব গুর্‌ 


পাতিমোক্‌খ বৌদ্ধলজ্ঘের দণ্ডবিধি বা ৮6221 ০০৫০ স্বরূপ। বৌদ্ধ 
সজ্বে পাতিমোক্খের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। সকল দেশের সকল 
বৌদ্ধ সমাজই পাতিমোকৃখের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন । 
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এবং এর অনুশাসনগুলিই ভিন্ষদ্দের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করেছে। বৌদ্ধ 
সাহিত্যে আদর্শ ভিক্ষৃকে বলা হয়েছে “পাতিমোকৃখ সংবর সংবুতো”৪ অর্থাৎ 
তার জীবন পাতিমোক্খের বিধি-নিষেধের দ্বারা স্বসংযত। 


পাতিমোক্খের আবৃতি 


প্রতিমাসে দ্বার, অমাবস্থা ও পুণিমায়, ভিক্ষুসজ্ঘের উপোসথ*দিনে ৫ 
পাতিমে।কখ আবৃত্তি কর হয় । এক একটি অধ্যায়ের আবৃত্তির শেষে 
সভাপতি প্রশ্ন করেন উপস্থিত কোন ভিক্ষু পূর্ববতণ অনুষ্ঠীনের পর এই 
অন্ুশাসনগুলির বিরুদ্ধ কোন কাজ করেছেন কিনা । যদি কোন ভিক্ষু 
কোনও অপর।ধে অপরাধী হ'ন, ভবে তাকে বিধি-অনুসারে শান্তিগ্রহণ 
করে পাঁপমুক্ত হ'তে হয়। নির্দোষ ভিক্ষু মৌন থেকে জানিয়ে দেন 
তিনি কোন বিধি-বিরুদ্ধ কাজ করেন নি। ভিক্ষুরা যাতে বিশুদ্ধভাবে 
জীবনযাপন করে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারেন তার 
জন্যই পাতিমোকৃখের উৎপত্তি । 


আটটি বিভাগ (৯০০61০7) 


পালি ভাষায় সংকলিত পাতিমোকৃথে আমর আটটি বিভাগে (99০1102) 
বিভক্ত মে।ট ২২৭টি সৃত্রপাই । এটি হ'ল থেরবাদী শাখার পাতিমোক্খ । 
এই আটটি বিভখগ যথাক্রমে,--১ 1 পরাজিক ২। সঙ্ঘাদিসেস ৩ ॥ অনিয়ত 
৪ | নিস্সগৃগিয প/চিত্তিয় ৫ । পাচিত্তিয় ৬। পাটিদেসনিয় ৭। সেখিয় 
৮ । অধিকরণসমথ । পাঁতিমে।কৃখের সৃত্র সংখ্যা প্রথমে ১৫২টি৬ ছিল বলে 
উল্লেথ করা আছে। 


ধুৎপত্তিগত অর্থ 


প1তিমোক্থ শবের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নানাভাবে করা হয়েছে? 

(১) পাতিমোক্খন্তি আদিমেতং মুখমেতং পানুখমেতং কুমলানং ধম্মানং 
তেন বুচ্চতি পাঁতিমোকৃখন্তি ।৮ 
পাতিমে।কৃথ প্রথম» ইহা মুখ, ইহা! কল কুশল ধর্মের প্রধান । 


৯৬ 


(২) যে! তং পাতি বকৃখতি তং মোৌকৃখেতি মে!চেতি অপাস্ুকাছি 
হুকৃখেহি তস্মা পাতিমোক্খন্তি বুচ্চতি ।৯ 

যে কেহ ( পাতিমোকৃখের ) নিয়মগুলি পালন করে, তাহাকে (নিয়মগুলি) 
মুক্ত করে, দুঃখ হইতে ত্রাণ করে, এইজন্য ইহাকে পতিমোকৃখ বলে । 

(৩) পাতিমোক্খন্তি অতিমৌকৃখং পাতিপপামোক্খং অতিসেট্ঠং 

অতি উত্তমং ।১০ 

যাহা সর্বোচ্চ, অসাধারপভাবে উচ্চ, অতি উত্তম এবং অতিশয় শ্রেষ্ঠ, 
তাহাই পাতিমোকৃখ । 

এখানে যে অর্থগুলি দেওয়। হ'ল তা ছাড়! আরো অনেকভাবে 
পাতিমোকখ শবের ব্যাখ্যা কর] হয়েছে । এদের মধ্যে বিনয়ের যে অর্থ 
এখানে উল্লেখ কর হয়েছে তাই প্রাচীনতম ! বিনয়ের ব্ুযুৎপত্তি অনুসরণ 
করলে পতিমোকৃখ শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ ইওয়া উচিং প্রাতিমুখ্য” 
কিন্ত বৌদ্ধরী "প্রাতিমোক্ষ” শকটিকেই এর সংস্কৃত প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার 
করে থাকেন । 'যার দ্বার। পাপ মুক্ত, পরিত্যক্ত বা অপনাত হয় এই যদি 
শব্দটির অর্থ ধরা হয় তা” হলে প্রতি+/ম্চ্‌ থেকে শব্দটি নিষ্পৃন্ন করা৷ 
যায়না । 

সব দিক থেকে বিচার করে দেখলে মনে হয় 'পাতিমেক্খ" শব্দটিকে 
দুইটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হোত,--য়চ্‌ বা মোক্ষ, থেকে নিষ্পন্ন করে 
শবটিকে “মুক্তি (06116518005 ) অর্থে এবং মুখ” থেকে প্রধান? € 01)161) 
অর্থে । 


1বভিন্ন পাতিমোকৃখের মধো তারতমা ও প্রভেদ 


পাতিমোক্খের, বিশেষ গুরুত্বের জন্যই বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর বৌ 
সন্প্রদায়ে ফে সমস্ত শাখার (56০%) উদ্তব হয়েছিল তার! সকলেই নিজ্গ 
নিজ “পাতিমোকৃখ” সংকলন করেন। বিভিন্ন শাখার সংকলন তুলন। 
করলে আমরা দেখি স্বান-কাল-পরিবেশ ভেদে এর বিধিনিষেধগুলির 
সংখ্যা কম-বেশী হয়েছে । বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে এই সংখ্যার 
হ্রাসবৃদ্ধির তুলনামূলক আলোচন1১৯ বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । এই আলোচনার 


২৭ 


সাহায্যে বিভিন্ন শাখার প্রসারের ধারা ও পাতিমোকৃখের প্রাচীনত্ব উপলক্কি 
'করা যায়৷ 

নিচের তালিকা থেকে বিভিন্ন প্রভাবশালী বোদ্ধশাখার পাতিমোক্খের 
বিভাগ €(9৩০1০0 ) অনুসারে নিষমগুডলির সংখ্যার তারতম্য বোঝা যায় :__ 


শাখা ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ৬ষ্ঠট ৭ম ৮ম মোট 
বিভাগ বিভাগ বিভাগ বিভাগ বিাগ বিভাগ বিভাগ বিভাগ সংখা 
সবান্তিবাদা ৪ ১৩ ২ ৩০ ৯০ ্ি ৯১৩ ৭ --২৬৩ 


মূলসর্বান্তিবাদ ৪ ১৩ . ২ ৩০ ৯০ ৪ ১০৮ ৭ 5২৫৮ 
থেরবদ ৪ ১৩ ২ ৩০ ৯২ ৪ ৭& ৭ ৯২৭ 
ধর্মগুপ্ত 9৪ ১৯৩ ২ ৩০ ১৯০ ও ১০০ ৭ -5২৫০ 
মহাসাংঘিক ৪ ১৩ ২ ৩০ ৯২ ৪ ৬৬ ৭ ২১৮ 


সবাস্তিবাদীদের ২৬৩টি বিধিনিষেধই হল সর্বোচ্চ সংখ্যা এবং মহা- 
সাংঘিকদের ২১৮টি হ'ল সর্বনিয় সংখ্যা । সংখ্যার তারতম্য আবার কেবল 
পঞ্চম এবং সপ্তম বিভাগ দুরটিতেই লক্ষ্য কর] যায় এবং সপ্তম বিভাগেই 
আবার বিশেষ প্রভেদ আছে । সর্বান্তিবাদ এবং'" মুলসর্বান্তিবাদের 
“পাতিমোকৃথ” সংস্কতে, থেরবাদের সংকলন পালিতে এবং ধম-গুপ্ত. ও 
মহাসাংঘিকদের বিধিগুলি আমরা চীন অনুবাদে পাই। কেবল যে 
সংখ্যাতেই তারতম্য আছে এমন নয়, সুত্রগুলির ক্রমবিন্যাস (81191086776) 
এবং শবের ব্যবহারেও এই সংকলনগলির মধ্যে প্রভেদ আছে । সংস্কৃত 
'প্রাতিমোক্ষ? গ্রন্থের গ্রারস্তে ও শেষে কতকগুলি শ্লোক আছে, কিন্তু পালি 
সংকলনে তা” অনুপস্থিত |. 

সর্বান্তিবাদী, মুলপর্বান্তিবাদী ও থেরবাদী শাখার, ফাদের মুল গ্রন্থ 
আমর] পেয়েছি, সংকলনগুলির “বিভাগ? অনুসারে সুত্রগুলির ক্রমের তারতম্য 
লিচের তালিক। থেকে বোকা যাঁবে,_- 


সর্বান্তিবাদী মূলসবান্তিবাদী থেরবাদী 
প্রথম বিভাগ ১-৪ ১-৪ টি 
প্বিতীয় বিভাগ ১-৯১ ১০১৯ ৯৯১ 


হ্৮ 


তৃতীয় বিভাগ 
চতুর্থ বিভাগ 


পঞ্চম বিভাগ 


ষ্ঠ বিভাগ 


সপ্তম বিভাগ £ 


৭২৯ 


সবান্তিবাদী সূলসর্বান্তিবাদী থেরবাদী 


১২ ৯৩ ১২ 
১৩ ১২ ১৩ 
৯০২ ৯০২ ৯০২ 
১-২২ ৯-২২ ১০২২ 
২৩ ২৩ ২৬ 
২৪ ৪ এ 
২৫ ২৫ ২৫ 
১৩, ১, ৮ 
২৭ ২৭ ২৯ 
২৮ ২৮ ২৪ 
খঞ ২৯ ৩1) 
৩০ ৩০ ২৩ 
১৩ ১০৩ ১০৩ 
৪ ৪ ৬১ 
৫ ৫ ণ 
৬ ৬ 
৭ ৮ ৮ 
ঠা ৭ ৪ 
টা ৪ ৮৯ 
১০ ১০ ৭২ 
৯৯০৯৫ ৯৯১-৯% ৯১৯৮১ 
১৮৪ ১৪ ১7৪ 


সধান্তিবাদীদের প্রথম এগ।রোটি নিয়ম থেরবাদী সংকলনে 
পাওয়া যায় না এবং ১৯২ নিয়মটি পালির প্রথম নিয়ম 
দুটির সঙ্গে এক। মুলসর্বান্তিবাদীদের প্রথম সাতটির সঙ্গে 


পালি সৃত্রের প্রথমটি অভিন্ন । এই ভাবে অন্াস্ত সৃত্রগুলিতেও 
প্রভেদ আছে। 


সর্বান্তিবাঁদী মূলসর্বান্তিবাদী খেরবাদী 


অধ্টম বিভাগ £ ১-৩ ১-৩ ১-৩ 
৪ ত ৪ 
৫ ৪ রে 
৬ ৫ ৬ 
৭. . ৬ ৭ 


সংখা ও জ্রমের বিভেদ ছাড়াও সৃত্রগুলির ভাষাতেও যে ডেদ ছিল তা, 
পূর্বেই বলা হয়েছে । *এথানে কয়েকটি ভেদ উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া হ'ল,__ 

মূলসর্বান্তিবাঁদী সঙ্ঘাঁবশেষ বিভাগের দ্বিতীয় সূত্রের 'অবদলবিপরিণতেন” 
শব্দের স্থানে সর্বান্তিবাদীর! গ্রহণ করেছেন “উদীর্ণবিপরিণতেন” এবং 
পালিতে আছে “ওভিঞো বিপরিণতেন” । মুলপর্বান্তিবাদী এয়োদশ 
পাতয়ন্তিকায় আছে “আজ্ঞাবিহ্ঠেনাং,, কিন্তু সর্বাস্তিবাদী সংকলনে আছে 
'অন্যবাদবিহেঠনাত এবং পালিতে পাঁচিত্িয় ১২ সূত্রে এ জায়গাষ 
“অঞ্ঞবাদকে” পাওয়া যায় । 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, “পাতিমোক্থ' নামে উল্লিখিত কোন অংশ 
আমরা বিনয়াঁপটকে পাই না, কিন্তু পাঁতিমোক্খের প্রতিটি সুত্র এবং 
তার ব্যাখ্য] সৃত্তবিভঙ্ষের অন্তত্বক্ত। প্রকৃতপক্ষে সৃত্তবিভঙ্গকে পাতিমোক্খের 
একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ বলে মনে করা যায়। পাতিমোক্খের শিক্ষাপদ 


ব। অনুশাসনগুলির বিশদ ব্যাখ্যার জন্যই সুত্তবিভঙ্ষের সৃষ্টি। 


কোন্টি প্রাঈনতর-_সৃত্তবিভঙ্গ বা পাতিমোক্খ 


এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে১২, যে পাতিমোকৃখের সৃত্র এবং ব্যাখ্যা সহ 
সৃত্তবিভঙ্গ প্রথম রচিত হয়েছিল এবং পরে সঙ্ঘকমের সুবিধার জন্য তা 
থেকে পাতিমোকৃখের সংকলন কর] হয়, না, পাতিমোকৃখকে ভিত করেই 
সুতবিভক্ষের উত্তব। 

সৃত্তবিভঙ্গ এবং পাতিমোকৃখের তুলনমুলক বিশ্লেষণ করলে মনে হয় 
প1তিমোক্খই বিনয়পিটকের প্রাচীনতম গ্রস্থ এবং সৃত্তবিভঙ্গ পরবর্তীকালের 
রচনা । পাতিমোকৃখের বিধিগুলির ক্রমবিন্বাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে 


৩০ 


অনেক জায়গায় পরের সৃত্র আগের সৃত্রটির সঙ্গে এমনভাবে সম্থদ্ধ যে 
ছুর্টকে একসঙ্গে গ্রহণ না করলে অর্থবোধে অসুবিধা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে 
মূলগ্রস্থে সূত্র ত্বইটির মধ্যবর্তী স্থানে কোন টীকণ বা ব্যাখ্যা না থাকাই 
বিধেয় । সুত্তবিভঙ্গের টাক! অনেক সমস্ম বিধিগুলির ব্যবহারের পরিধি 
বাড়িয়ে দিয়েছে, আবার কোন স্থলে প্রয়োগের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ কর। 
হয়েছে । টীকাঁতে এমন ব্যবস্থাও করা হয়েছে যাতে বিধিনিষেধগুলি কেউ 
এড়িয়ে যেতে না পারে, আবার কখনও টাকার মাধ্যমে মৃলসৃত্রের ভিত্তিতে 
সম্পূর্ণ একটি নতুন বিধির সৃষ্টি হয়েছে । এগুলি সবই প্রমাণ করে যে 
সৃত্তবিভঙ্গ একটি' মুলগ্রন্থের ব্যাখ্যা এবং এঁ মুলগ্রস্থটি নিশ্চয়ই পাতিমৌকৃথ । 
পাতিমোকৃখে পারাঁজিক প্রভৃতি সাতটি 'আপতি-্দ্ধ”র কথা বল। আছে 
কিন্তু খন্ধকে দ্ুক্কট, থুল্লচ্চয়, দুক্ভতাসিত নামে আরো তিনটি “আপত্তি”র উল্লেখ 
আছে । পাতিমোকৃখে এইগুলির উল্লেখ না থাকলেও স্ৃত্ৃবিভরঙ্গের মধ্যে 
আছে। এই 'আপত্তি'গুলি নিশ্চয়ই পাতিমোক্খের পরবতীমুগে বিহিত এবং 
মেই কারণে মৃত্তবিভঙ্ষে উল্লিখিত হ'লেও মূল দণ্ডবিধিতে এদের উল্লেখ নেই । 
পাতিমৌকখে আমরা যে সমাজের ছবি পাই খন্ধকে তার থেকে উন্নত 
সমাজের প্রতিচ্ছবি আছে । বিষয়বস্তু, টাকা এবং বিধিনিষেধগুলির প্রকৃতি ও 
ফলফল বিচার বিঙ্কেষণ করে দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে সুত্তবিভঙের 
টাক! টিপ্লনী পরবতর্ণকালের সংযোজন । পাতিমোকখই বিনয়ের প্রাচীনতম 
রস্থ এবং নৃত্তবিভঙ্গে সমগ্র পাঁতিমোকখ অন্ততূ্তি থাকাস্স প্রাচীন আচীর্যগণ 
এই সংকলনটিকে বিনয়পিটকের একটি পৃথক অংশরূপে নিদিষ্ট করেন নি। 

এখন আমর! পাঁতিমোৌক-খের বিভিন্ন বিভাগ (59০000 ) সম্বন্ধে 
আলোচনা! করব | পুর্বেই বলা হয়েছে যে, থেরবাদী শাখার পালি 
পাতিমোকখে আমরা এখন ২২৭টি সূত্র পাই, যদিও প্রথমে এই সৃত্র সংখা? 
১৫২ ছিল বলে উল্লিখিত আছে । 


প্রথম বিভাগ--পারাজিক 


পাতিমোকখের প্রথম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ বিভাগ হ'ল পারাজিক 
( পারাজিকা ধন্মা) অর্থাৎ পারাজিক নামক, দোষ বা 'আপতিগুলি। এই 


৯ 


অপরাধে অপরাধী ভিক্ষ; সঙ্ঘ মধ্যে বাস করার অধিকার হারাক্চ। 
এই বিভাগে চারটি বিধি বা সূত্র আছে এবং এর যে কোন একটি ভঙ্গ 
করলেই অপরাধী ভি্ষৃুকে সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কার করা হয় । এই চারটি 
বিধি হ'ল, যথাক্রমে, অব্রন্ধচর্য অর্থাং মৈথুন আচরণ করলে ভিক্ষু 
পরাজিত হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্ঘমধ্যে কেউ বাস করে না; চৌর্য 
অর্থাং গ্রাম বা অরণ্য থেকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করলে ভিক্ষু পরাজিত 
হয়; প্রাণিবধ অর্থাং মনুষ্য শরীরকে প্রাণ থেকে বিচ্যুত করলে বা প্রাণ 
হরণে কোন প্রকার উৎসাহ বা সাহায্য দিলে ভিক্ষু পরাজিত 
হয়; এবং নিজের উপর অলৌকিক ধর্মের আরোপ অর্থাং লোকোত্তর 
কোন গুণ (উত্তরিমনুস্ম ধন্ম) অর্জন নাকরেই এ সমস্ত গুণের আধকারা 
বলে নিজেকে প্রচার করলে ভিক্ষু পরাজিত ও সঙ্ঘমধ্যে বাস কর!র 
অযোগা হয়। 


বিধিগুলিব সার্থকতা 

পারা1জিক-বিধির প্রথম তিনটি সূত্র যে কোন সভ্য সমাজেই নৈতিক 
অপরাধ বলে স্বাকৃত। চতুর্থ সুত্রটিকে কেবলমাত্র মিথ্যা বাগাড়ম্বর বা দত্তের 
নিন্দা বলে মনে করা ঠিক নয় ॥ মিথ্যাভাষণের এই প্রবণতাই ভিন্ষুর পক্ষে 


অমার্জনীয় অপরাধ 


'পাব।জিক? শব্দের বাৎপত্তি ও অথ 

'পারাঁজিক শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে৯৩। 
বুদ্ধঘে!ষ শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন 'পরাজয়প্রাপ্ত' অর্থাৎ শীলাদি রক্ষার 
সাহায্যে যে ফল অর্জন করা যায় তা থেকে বঞ্চিত-_'পরণজিতো। হোতি 
পরাজয়মাপন্নো? । মুলসধান্তিবাদীরাও এই মত পেষণ করেন । এই 
অর্থে শব্দটি পর */জি থেকে নিম্পন্ন ; আর একদলের মতে শব্দটি পরা- 
+/অজ- থেকে নিষ্পন্ন। এই মতে শব্দটির অর্থ 'যে পাপে পরাক্ষেপ বা 
বহিষ্ঠীর হয়'। শব্দটি +/জি ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হওয়। বচাকরণসম্মত নয়, 
আবার বৈদিক ধাতু অজ (ক্ষেপণ )-এর প্রয়োগ পাজিভাষায় দেখ] যায় না । 


৩২ 


শব্দটর ব্যুংপততি যাই হোক না কেন এর উদ্দিষট অর্থ সম্বন্ধে কোন সংশয় 
থাকা সম্ভব নয়। প্রতিটি সূত্রে 'পারাজিকে। হোতি অসংবসো' এই 
উক্তি দ্বারা বোবানে। তয়েছে যে, কোন ভিশ্ সজ্ঘমধ্েয বাস করাব ও 
সজ্ঘের ক্রিয়াকমে অংশগ্রহণ কবর অযোগ্য বিবেচিত হ'লে যেমন তাকে 
বহিষ্ক।ব করা কব্য তেমনই কেন ভিন্ষু যদি দেখেন হে সঙ্ঘধধ্যে তিনি 
কেন সাভ৮য পান না বা যে উচ্চ ফললাভের উদ্দেশ্য নিয়ে সঙ্বকে আশ্রয় 
কবেছিলেন হা” সিছ হওয়ার কোন আশা নেই, তবে ভিনি সঙ্যঘের সদস্যপদ 
থেকে স্বাভাবিকভাবেই বঞ্চিত ত'বেন। 


পভধাদ7সস 


ছ্বিতান বিভাগ হ'ল সভ্ঘাদিসেস ( সজ্ঘাদিশেষ । এব” তেরে।টি বিধি 
(তেরস সন্ঘাঁপিসেসা ধন্মা) এই বিভাগের অন্তর্গত । ফে অপরাধ থেকে 
মুক্তিলাভের জন্য আদি'তে ও “শেষে সঙ্ঘের উপর নির্ভর কবতে হয় 
তাকেই “সজ্ঘাদিসেস' বলে--সিজ্বো আদিমৃহি চেব সেসে চ ইচিছিতববো 
অস্স 0৩ সজ্ঘাদিসেসো 1” “স্জ্ঘের উপব নিভব কখার' অর্থ হ'ল সঙ্ঞের 
কয়েকটি বিশেষ ক্রিষাঁকমেব ( সজ্বকম্ম ) অনুষ্ঠানস।'পেক্ষে এই অপবাঁধ 
থেকে ম্ক্তি পাওয়া যায় । 


পবব স-ন।নগু গণ শাশ 


এই অপরাধে অপরাধা ভিন্ষুর বিরুদ্ধে সঙ্ঘ বকীরক্ম ব্যবস্থা ,নবে 
তার নির্দেশ সুততবিভঙ্গে পাওয়া যায় । অপবাধী ভিক্ষুকে প্রথমেই 
পাঁবব'স” দণ্ড দেওয়া হখ অর্থাৎ এ ভিক্ষু কতকগুলি সাধারণ অধিক!র 
থেকে বঞ্চিত হম্ব,যেমন, এ সময়ে মধে। সেই ভিক্ষু উপসম্পদ। 
দিতে পাবে না, কোন অন্তেবাসীকে আশ্রয় দিতে পারে না, ইত্যাদি । 
ঘটনার গুরুত্ব অন্ুনারে “পরিবাস' এক থেকে বহু দিন পর্যন্ত দেওয়া যেতে 
পারে; দোষী ভিক্ষু যতদিন তার দোষ সঙ্ঘের কাছ থেকে গোপন 
করে রাখে এই দণ্ডভোগের কাল ততদিন পধস্ত চলে । “পরিবাসে'র পর 
এ ভিক্ষৃকে ছ'দিনের জন্য 'মানত্ত' দণ্ড ভোগ করতে হয়। এই সময়েও 


৩ 
পালি-৩ 


ভিক্ষু পূর্বোক্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে । সংযত ও নিম্মমানৃগ হ'য়ে 
এই দণ্ড দুটি ভোগ করার পর অপরাধী ভিক্ষু আবার সঙ্ঘমধ্যে প্রতিতিত 
হয় । এই পুনঃপ্রতিষ্ঠীর নাম 'অবৃভান” । অন্ততঃ ২০জন ভিক্ষ নিয়ে 
, গঠিত সঙ্ঘই অব:ভান-দানের অধিকারী । দণুভোগের সময়ে ভিক্ষুকে 
সঙ্ঘ থেকে আলাদা বাস করতে হয় । 

ব্যভিচার, কৃটিরনিম্াণ, অমূলক অভিযোগ, সজ্ঘভেদ, একগু+স্কেমি 
প্রভৃতি নানা বিষয় সভ্ঘাদিসেম বিভাগের অন্তভুক্তি। প্রথম পীচটি বিধি 
ব্যভিচার বা যৌনবিষয সংক্রান্ত কিন্ত প্রথম পারাজক অপেক্ষ। এই 
অপরাধ লঘু হওয়ার জন্য ভিক্ষৃকে সম্পূর্ণরূপে বহিচ্ক(র করা হয় না। 


নিয়ত 

অনিরত নামক তৃতীয় বিভাগটি ২টি বিধি নিয়ে গভিত। ভিন্ষুণীর 
সঙ্গে ভিক্ষু কোন অগদুৃশ বা গহিত আচরণ করলে এই বিধি অনুযায়ী 
এ ভিক্ষুর শাস্তিবিধান করা হয় । ঘটনা বা অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা 
করে ঠিক করা হম ভিক্ষুকে পারাঁজিক, সঙ্ঘ।দিসেস বা পাঁচিতিয়, কোন্‌ 
বিধি ভঙ্গের অপরাধে অপর।ধী সাব্যস্ত করা হবে । বিধির প্রয়োগ নিয়ত 
ব1 স্থির না থাঁকার জন্যই এই নিয়মের নাম অনিয়ত । 


নিস্দগ্গিয় পাঁচিত্তিয় 


চতুর্থ বিভাগ নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়-তে (নৈসগিক প্রায়শ্চিত্তিক ) মোট 
ত্রশটি সূত্র আছে । এই ভ্রিশটি বিধির ওধিবাংশ হ/প চীবরসংক্রাস্ত 
এবং অন্যগুলি ভিক্ষাপাত্র, কম্বল, সোনারূপা সম্বন্ধে । কোন ভিক্ষ 'অন্যায় 
ভবে বা নিয়মবিগহিত ভাবে চীবর ইত্যাদি কে'ন দ্রবা রাখলে তাকে 
এই দণ্ডবিধির নিদেশি অনুযায়ী শান্তি ভোগ করতে হয় । যে যে 
বন্তর জন্য ভিক্ষু অপরাধী হয়েছে সঙ্ঘ. গণ ব' বিশেষ কোন ব্যক্তির 
শিকট সেই সেই বস্তু ত্যাগ করে অপরাধ স্বীকাবপুধক প্রায়শ্চিত করতে 
তয়। যানিসর্গ' বা ত্যাগের যোগা এই অর্থে এখানে নিস্সগ্গিয় শকের 

প্রয়োগ! 
৩৪. 


এই বিভাগের বিধিগুলি চীবরবর্গ, মেষলোমবর্গ ( এডকলোম-) এবং 
পাত্রবগ (পত্তবগ্‌গো ) এই তিন বর্গে বিভক্ত । সাধারণভাবে তিক্ষুরা 
ষাতে নির্পোভ ও অল্পে সন্তষ্ট থাকে সেইজন্যই এই নিয়মগুলি বিহিত 
হয়েছিল । 


পাচিভিফ 


মোট বির,শবৃবইটি সুত্র নিষে পঞ্চম বিভাগ পাচিত্তিয় ( গায়শ্চিতিক ) 
গণ্ঠত । নটি বর্গে সৃত্রগুলিকেে ভাগ করা হয়েছে । বগণগুলির বিশ্তাসে 
যেমন কোন সামঞ্জস্য নেই তেমনই বিধিগুলির সৃষ্টিতেও কেন বিশেষ 
পদ্ধতি ব। নীতি অনুসরণ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। যখন যেমন 
ঘটনা ঘটেছে বাঁ অবস্থার উদ্ভন হয়েছে তখন সেই অবস্থার 
প্রতিবিধানে বিধিগুলি করা হয়েছে । এই বিভাগে আমরা দেখি ভিক্ষুকে 
কতকগুদণি কাড করতে বারণ করা হয়েছে, যেমন, মিথ্যা ভাষণ, অবজ্ঞা 
সুক বাক, প্রয়ে।গ, খল বাবার, গাছপালা কেটে কিছু ভোগ করা, 
অঙ্গতর্কভাবে জলপান করে প্রাণীহতা।, বুদ্ধশাসনের প্রতি অশ্রদ্ধ! প্রকাশ, 
সজ্যের নির্দেশ অমান্য প্রর্ভীতি । স্মাবার, শয্যা, আসন, চীবর, ভিক্ষুর 
দৈনন্দিন জীংন যাপন প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু সাধারণ বিধিও এই বিভাগের 
অন্তর্ভুক্ত । 'পা্চিত্তিয়-অপরধগুলিকে খুব গুরুতর ধরনের মনে করা হয় 
ন। এক" অপর।ধী ভিক্ষুকে কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে অপরাধ স্বাকার করে 
প্রায়শ্চিত্ত করতে তয়। নিস্সগ গিষ পাচিভিয়-ব মতো গৃহীত বস্ক ত্যাগ 
করার কে'ন নিদেশ এতে নেই । 


পাটিদেসানয়ু 


ঘ& বিভ!গ পাটিদেসনিয় (প্রতিদেশনীয় )-তে চারটি বিধি আছে । এই 


বিভাগের বিধিগুল খাদ্য বা ভোজাবিষয় সম্বন্ধে বিহিত এবং সাধারণভাবে 
দেষ স্বীকার করলেই ভিন্কু দোষমুক্ত হয়। 


সেখিয়--বিভ|গটির সার্থকত। 


শিক্ষণীয় সদাচারবিষয়ক ৭৫টি সূত্র নিয়ে সপ্তম বিভাগ সেখিয় (শৈক্ষা) 
গঠিত। সাধারণভাবে সদাচার বিষয়ক এই নির্দেশগুলি (সেখিয়া ধশ্মা) 
পালন না করলে কোন ভিক্ষৃকে দোষী সাবাস্ত বা কোনরূপ দণ্ডবিধান 
করা হয় না। তবে, নির্দেশমত ব্যবহার না করলে অন্ত ভিক্ষুদের কাছে 
সম্মানহাশি ঘটে। কোনরূপ শাস্তিবিধ।নের ব্যবস্থা না থাকায় এবং 
বিধিগুলি কেবলমাত্র আচার-ব্যবহার মূলক হওয়ার জন্য বিভাগটিকে 
পাতিমোকখের অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে । 
এ সম্বন্ধে মনে রাখ। প্রয়োজন যে, যেমন অনেক ধীর-স্থিব ও বিদগ্ধ 
ব্যক্তি সঙ্বের আশ্রয় নিয়েছিলেন তেমনই এর মধো এসে আশ্রথ 
নিয়েছিল বন অর্ধীর, চঞ্চল ও উচ্ছ,জ্খল প্রকৃতির মানুষ । এই বিভাগে 
যে নির্দেশগুলি স্থান পেয়েছে সব সভ্যসমাজেই শ্জ্থলাপরামুণ লোকের 
তা" নিজের থেকেই পালন করে থাকেন ;কিগু যারা অন্প্রকৃতির মানুষ 
তারা যাতে একট] নিয়ম ও শৃঙ্খলাবে।ধের মধ্যে থাকে সেইজন্যই এই 
“শিক্ষণীয়” নিয়মগুলি কালক্রমে পাতিমোক খের অন্তভূক্ত হয় । লোকচক্ষে 
ভিক্ষুরা তাদের আচীর-ব/বহারের জগ্য যাতে ঠাট্টা বিদ্রপের পাত্র না 
তন সেদিকে দৃষ্টি রেখেই হয়ত এগুপি বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। স্থান- 
কাল-পরিবেশ অনুষায়ী মানুষের আচার-ব্যবহার পরিবপ্তিত হয়ে থাকে 
এবং সেইজন্যাই বোধহয় বিভিন্ন পাতিমে।কখ মংকলনে এই বিভাগের 
বিধিগুলির সংখ্যায় এত প্রভেদ ঘটেছে । 

আদর্শ ভিক্ষুর যেমন জিতেন্ড্রিয় ও সতাপরায়ণ ঠওয়! উচিত তেমনই 
তাকে হতে হবে আচারে-ব্যবহারে মাজিত ও শ্ঙ্ঘল|পবাষণ। সে দিক 
থেকে এই সদাচ1রগুলির যথেষ্ট সার্থকতা আছে । 


অধিকর়ণসমথ 
সঙ্গে বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হ'লে কী ভাবেতার মীমাংসা করতে 


হবে তার নির্দেশ আছে অধিকরণসমথ ( অধিকরণশমথ ) নামক অহ্টম 
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বিভ।গের সাতটি নিয়মে । এই নিক্পমগ্ুলি হল আসলে অশান্তি নিব(রপের 
স।তটি পদ্ধতি১৪ এবং গণতন্ত্রের আদর্শে গঠিত সজে্ব শান্তি ও শৃঙ্খল বজ্র 
বাখার জন্যই এই পদ্ধতিগুলির উত্তব হয় । 'অধিকরণ? অর্থাং “বিবদ' 
“শমথে'র অর্থাৎ 'প্রশমনে'র জন্য এই বাঁধ বা পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা তয় 
বলে এর নাম 'অধিকরণসমথ? । 


ভিন্খুনী-পাঁতিমোকখ 


ভিকখু পাতিমেো'কখের আঁদর্শেই ভিকৃখুনী পাতিমো কখ রচিত তয় 
এবং অধিকাণশ নিযমই ভিকখু পাতিমোক্খের পুনরাবৃত্তি । বিভাগ 
অনুস!রে ভিক্খুনী পাতিমোঁকখের সৃত্রসংখ্যা হ'ল, পারাজিক ৮; সঙ্ঘণ- 
দিসেস ১৭ ; নিঃ পাচাত্য় ০; পচিত্তিযু ১৬৬; পাটিদেসনিয় ৮; সেখিয় 
৭% ; মধিকরনণসমথ ৭ , মোট-৩১১ 


খক্ষক 

(51) খদ্ধক বিনয়পিটকেপ্র দ্বিতীয় বিভাগ । সাধারণভাবে সঙ্ঞঘের 
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং ভিক.খু-৬ক খুনীদের দৈনন্দিন 
জীবনযাপন প্রণালী ও আচার ব্যবতার এর দুই অংশ (ক) মহাবগ্গ 
ও (খ) চুল্লবগগে সংগৃহীত আছে । বুদ্ধের প্রচারক জীবনের ও তৎকালীন 
ভাবতবর্ষেব ইতিহাসের মুল্যবান উপাদান এই বিভাগে আছে । খন্ধককে 
স্ডাবভঙ্গেব পবিপুরক বলে মনে করা যায়। 


মহাবগ স 

(ক) মহাবগ্গ বিনয়পিটকের অন্যতম মুল্যবান অণ্শ 1 এতে দশটি 
স্কন্ধ বা পরিচ্ছেদ আছে এবং পরিচ্ছেদগ্াঁলর আকার বড় হওয়ার জন্যই 
সম্ভবতঃ সংকপনটিব ন।ম মহাবগ,গ হয়েছে । বুদ্ধ-জীননীর একটি প্রাচীনতম 
বিবরণ মহাবগগের প্রথম পরিচ্ছেছে পাওয়া যায় । বোবিপ্রাপ্তির পর 
সারনাথে 'ধর্মচক্ঞপ্রবর্তন” বা প্রথম উপদেশদান করতে যাওযার সময় 
থেকে বুদ্ি-ক|হিনীর অংশ এই খণ্ডে বিবৃত হয়েছে । তার প্রচারক 
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জীবনের আন্পৃবিক বিবরণের মধ্যে আমরা দেখি কী ভাবে সঙ্ঘ ধীরে 
ধীরে গড়ে উঠলো । বিনয়ের বিধানগুঙ্গির প্রবর্তনের ইতিহাসও আমর! 
এখানে পাই । আমর! দেখেছি যে পাতিমোকখকে ভিত্তি করে সুৃতবিভঙ্গ 
তৈরী হয়েছে, আবার মহাবগ্‌গে আমরা একটি প্রাচীনতর টীকার আত্তিত্ব 
দেখতে পাই এবং মনে হয় সুত্তবিভঙ্গের অন্তর্গত পাতিমোকের ব্যাখ্যা ও 
টী%1-টিপ্লনী এই প্রাচীনতর টাকার ভিত্তিতেই লেখা হয়েছিল । 

গ্রন্থের প্রারস্তে দেখি বেধিবৃক্ষের নীচে সদ্য বে।ধিপ্রাপ্ত সম্যক 
সম্রুদ্ধ বসে আছেন । বোধিবৃক্ষ, অজপাল, মুচলিন্দ ও রাজায়তন বৃক্ষের 
নীচে এ সময় যে সমস্ত ঘটন! ঘটেছিল তার বিবরণের পর আমরা 
দেখি ব্রঙ্গার অনুরোধে বুদ্ধ চলেছেন তার অমূল্য উপদেশ প্রচার 
করতে । সারনাথে প্রথম উপদেশ দেওয়ার পর যখন তিনি সাধারণের 
কাছে তার উপলব্ধ সত্য প্রচার করতে বেরোলেন তখন তাঁর উপদেশ 
ও শিক্ষায় আকৃষ$ হয়ে ধীরে ধীরে বহু লে।ক তার শিশ্তত্ব গ্রহণ করতে 
থাকল । প্রথম প্রথম তিনি নিজেই সকলকে প্রত্রজ্যা ও উপসম্পদ1 দিতেন, 
কিন্ত দেশ-দেশাস্তর থেকে যখন ধর্মীথশ লোকের! আসতে লাগল তখন 
নান। সমধ্যা দেখা! দিল১৫ | তিনি বুঝলেন সাধারণের কষ্ট লাঘব করার 
জন্য যোগ্য শিহ্যের উপর এই দীক্ষাদান প্রভৃতির ভার দেওয়া আবশ্যক ! 
বৃদ্ধের নির্দেশে এই সময় থেকেই *ত্রিশরণে'র প্রচলন হয় এ কথা পুবেই 
বল] হয়েছে । মহাবগগে. ধর্মপ্রচারের বিবরণের মধ্যে আমরা ছুই 
প্রধান বুদ্ধ-শি্ সারিপুত (শ।রিপুত্র )ও মোগ্‌গল্লান (মৌদ্গল্যায়ন) এবং 
বুদ্ধের আত্মজ রাহুলের বৌদ্ধধন্মে দীক্ষাগ্রহণের বিবরণও পাই। 

সঙ্ঞঘে প্রবেশের নিয়ম উপোসথ, বস্সবাস১৬ ( বর্ষাবাস ) ও পবারণ!৯ ৭ 
অনুষ্ঠানের বিধি, অধিকরণ-সমথ বা বিবাদ-শান্তির আইন কানুন এবং 
সজ্ঘভেদ ঘটলে বিচার ব্যবস্থ1, খাদ্য, বস্ত্র, উধধ, যান, বাসস্থান প্রভৃতির বিধি, 
সক প্রকার “সজ্ঘকর্্র, এবং ভিক্ষদের করব্য ইত্যাদি ফাবতীয় 
নিদেশি মহাবগগে সংগৃহীত অছে। বন্ধ নীতিমূলক আখঢানও এতে 
পায়! যীয়ু । সাধারণভাবে ভেষদ্দশাস্ত্র সম্বন্ধে এবং বিশেষরূপে কয়েকটি 
রোগ-প্রশমনের জন্য এই গ্রন্থে যে বিশেষ বাবস্থ।র কথা উল্লেখ করা 
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হয়েছে তাঁতে খৃঃ পৃঃ চতুর্থ-পঞ্চম শতকে গাঙ্গেয় ভারতবধষে প্রচলিত 
ভেষজশান্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ মুল্যবান তথ্য পাঁওয়! যায় । আমাদের আধুনিক 
ভেষজশাস্ত্বিদ ও আইনবিদ্গণ বৌঁদ্ধশাস্ত্রে সংগৃহীত ওঁষধ ও আইন সম্বন্ধে 
মূল্যবান তথ্যগুলিকে কাজে ন৷ লাগিয়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন বলে 
প্রমিদ্ধ বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ না. [1755708৬1৫5 দুঃখ প্রকীশ করেছেন 1৯৮ 


চুল্লবগ 

(খ) খন্ধকের খিতীয অংশ চুল্লবগ্গ বখরে।টি স্কন্ধ বা পরিচ্ছেদে 
[বভক্ত ॥ মভাঁবগতঞের তুলন।য় পরিচ্ছেদগুলি ছে!ট হওয়ার জন্যই সম্ভবতঃ 
এই! অংশের নাম চুল্ল ব। ছে1ট দেওয়া হয়েছে । বুদ্ধের জীবনী সম্পকিত 
কয়েকটি নীতিমুলক কাহিনী. সজ্ঘের সাংগঠনিক ইতিহ'স এবং ভিক্ষু- 
ভিক্ষুণীদের আচার-ব্যবহারবিধি ও প্রায়শ্চিত্ের নিয়ম এই অংশে সংগৃহীত 
আছে । রাজগুহ এবং বৈশালীতে অনুষ্ঠিত প্রথম দুই বৌদ্ধ সঙ্গীতির 
অনুষ্ঠানের বিবরণ চুল্লবগহগের শেষ ছুই পরিচ্ছেদে পা ওয় যায়। অনেকের 
মতে গ্রন্থের এই অংশ পরবতীকালের সংযে।জন। 

ঈল্লবগ্‌গে উল্লিখিত একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা 
হল স্ত্রীলোকের সভ্ঞঘে প্রবেশে বৃদ্ধের সম্মত ও ভিকখুনীদের জন্য আচ1রবিধি 
প্রণয়ন । মহাপ্রজ!পতি গোৌতমী স্রীজাতিকেও প্রব্রজ্যা দেবার জন্য প্রার্থনা 
জান'লে রুদ্ধ প্রথমে তা প্রতাখ্যান করেন তাকে বিশেষ বেদনা ও দুঃখ 
অনুভব করতে দেখে আনন্দ অনুমতির জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ জানালেন ॥ 
আনন্দের বার বার অনুগ্োধে বিশেষ অনিচ্ছার সঙ্গেই বুদ্ধ স্ত্রীঞ্জাতির 
প্রত্রজ্যা গ্রহণে অনুমতি দ্রিলেন ; ভিকৃখুনীদের জন্য কিন্তু তিনি বিশেষ 
আটটি নিয়মের প্রবর্তন করলেন ৷ বুদ্ধ সৃষ্পষ্টরূপে বুঝতে পেরেছিলেন 
ঘে স্মে স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার দেওয়া ভাল হয়নি। তিনি 'আনন্দকে 
এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে নারীর প্রবেশ না ঘটলে সদ্ধ্ন হাজাঁর বছর স্থায়ী 
হোত কিন্ত এখন এর স্থায়িত্ব মাত্র পঁচশ' বছর । প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধের আশঙ্কা 
সতা বলেই প্রমাণিত হৃম্ম । ভিক.খুনী সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ভিকখুনী সজ্বেরও 
উদ্ভব হল এবং সঙ্ঘমধ্যে নাঁন। দ্বনখতি ও অনচাঁর দেখ দিজ১৯ । 


৩৯ 


বৃদ্ধের জ্ঞাতিভ্রাতা দেবদত কীভাবে বুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ করেন ও সঙ্ঘমধ্যে 
প্রথম ভেদ আনেন 'ত1ব বিবরণও এই অংশে আছে। 

বুদ্ধের জীবনী ও সভ্য সম্পকিত বন্থ মুল্যবান তথ্যে পুর্ণ চুলবগঞগের 
সাহায্যে দ্বিতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতি পর্যন্ত বৌদ্ধধমের একটি ধারবাহিক ইতিঠাঁল 
আমরা রচনা করতে পান্সি। 

বিভিন্ন প্রক্ষিপ্ত ছে!ট ছোট অংশ নিয়ে গ্রন্থটি গঠিত হয়েছে বলে 
অনেকে মনে করেন এবং সেইজন্যই হয়ত গ্রন্থটির ন।ম চুল্ল ( চূর্ণ ) বগ্‌গ 
হয়েছে । 


পানবাৰ 
(111) বিনয়ুপিটকের তৃতীয় ও শেষ বিভাগ হ'ল পরিবার বৰ 
পরিবারপাঁঠ । খন্ধক এবং সৃত্তবিভঙ্ষের অনেক পরে মিংহল দেশের 
কোন ভিক্ষু এটি রচনা করেন বলে মনে হয়। এই গ্রন্থে সঙ্ঘের সৃষ্টি 
কিংবা ক্রমবিকাশ অথবা বিনয়ের নিয়ম ও আচারবিধি সম্পকে কে।ন নতুন 
তথা পাওয়া যায় না । তবে, প্রশ্নোত্বরের সাহায্যে এই গম্থে বিনয়ের দুপ্ধহ 
বিষয়গুলির সুন্দর ব্যাখ্যা করা হয়েছে । গ্রন্থটিকে বিনয়পিটকের অন্যান্য 
অংশের একটি 9/8৫5/ অব বিনয়ের অন্তর্গত উপদেশসমূহের একটি 727461 
বলা যায়। একুশটি অধ্য।য়ে সমাপ্ত পরিবারপাঁঠকে বেদ ও বেদাঙ্ষের 
অনুক্রমণী ও পরিশিষ্টের সঙ্গে তুলন। কর। যেতে পারে । এর প্রথম অধ্যায়ে 
বিনয়ধর আচার্যদের একটি ত।লিক1 আছে । ভারতবর্ষ এবং সিংহের বৌদ্ধ 
সজ্ঘবের ইতিহাসের পক্ষে তালিকাটি বিশেষ মুল্যবান্‌ । 
১ স/া0োতাহ, 711, 10,053 
২। শুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্ঘের “শরণ” নিয়ে বৌগ্ধসজ্ঞে প্রবেশ করতে হয় । 
বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ "ত্রিরত্ব” ন।মে বৌদ্ধসাহিত্যে প্রসিথ এবং এই 
“শরণ” ব। আশ্রয় "ত্রশরণ' নামে পরিচিত । 
৩। ৬11799, 711087100, 1. 25, 6 
9৪1 1), 1], 77, 267 : ০6 10110. 185,-275-পাতিমোকখে চ 
সংবরো' 


০৪, 


৪৯ 


সংস্কৃত 'উপবসথ” থেকে পাজিতে উপোসথ ও পোসথ এই ছুই শব্দই 
হয় । বৌদ্ধসজ্ঘের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান হ'ল 
উপোসথ ॥ প্রতিমাসে ছৃ'বার, অমাবস্যা ও পুণিমায় সঙ্ঘের এই 
অনুষ্ঠানে পাতিমোকখ আবৃত্তি করা হয় ( চুল্লবগ্‌গে উপোসথ 
সম্বন্ধে অ:নক আলোচন! আছে । দ্রষ্টব্য : [919, £১1%80091 
06 82100101501, 09. 216 7; বিধুশেখর ভক্রীচার্ষ, ভিকখু- 
পাতিমোকখ, পৃঃ ৬৩-৭০ 

দ্রষ্টব্য, /101017112, 171], হু, 0. 22, টি 9, 5, 

দ্রষ্টব্য, 020110-45 0970198190759 5100 01 (11৩ [১1011100010 ২, 
0. 3 

11211858589 11, 3, 4 

010110618, 11001017915 01 0176 2911 1,217505506, 7, 393 
৬1917001)1179,659, 1, 43 

দ্রষ্টব্য, 9৪০1)০৬, এ; 61006. 0& 1913, 1.5 01501000158 ৫৩5 
521৬55(1৬8.011)9 

বিধূশেখর শান্ত্রী-এ, পৃঃ ১৩-১৮ 74106601102, এ, 026 

ছ600, 1120081 01800011500, 9. 85; বিধুশেখর শাস্ত্রী, এ, পৃঃ 
৭৪, পাঁদটাক। ১ 

পদ্ধতি সাঁতটি হ'ল-_€৫) সম্মুখ বিনয় অর্থ|ং বাদী ও প্রতিবাদীর 
সামনেই বিরোধ নিষ্পত্তি; (11) সতিধিনয় ( স্তি ) অর্থ।ং যে. 
অভিযুক্ত ভিক্ষু বলেন যে তার সম্পূর্ণ স্মরণে আছে যে তিনি নির্দোষ, 
-সেই ভিন্কৃর বিচার ; (1) অমুল্হ (অমৃঢ়) বিনয় বা যেভিস্ষু 
পুর্বে উন্মত হয়েছিলেন কিন্তু এখন উন্মত্ত নন, তাঁর বিচার; 
(1) পটিঞ্ঞায় (প্রতিজ্ঞাকারক ) বিনয় বা যে ভিক্ষু তার 
অপরাধ স্বীকার করেন, তাঁর বিচান্গ ; (%) ফেডৃষ্যসিক। ( যদ্ভূয়- 
সিকীয় ) বিনয় বা সঙ্ঞঘে উপস্থিত ভিক্ষদের অধিকাংশের মতে 
বিচার ; (৭) তস্সপাপিক্ক্যসিক। (তষ্যপাপীয়সিক ) বিনয় ব। 
ছরাচারী ভিক্ষুর বিচার ; (51) তিণবর্থারক ( তৃণপ্রস্তারক ) বিনক 


১ | 


৯৬1 


৬ ২। 


৯৮ 
৭০৫) 1 


বা পুরাতন কলহবিবাদকে চাপ] দিয়ে প্রশমিত করা । দ্রষ্টব্য, টব. 
10006, 71198, 7, 10. 508-10 

পুর্বে দ্রষ্টব্য 

বর্ষাকালে তিনমাস ভিন্ষরা একট। নির্দিষ্ট জায়গায় বাস করার 
অনুমতি পান ; দ্রষউব), টব. 70011, এ, পৃঃ 292 

বর্ষ।বাসের অবসানে এই অনুষ্ঠান হয় । বর্ষাবাসের সময় অনুষ্ঠিত 
সকল অপরাধ ভিক্ষুরা এই অনুষ্ঠানে স্বীকার করে পরিশুদ্ধ হ'ন । 
্র:,াব. 7011, এ, পৃঃ ২৯ 

£৯107011020 16060155, 017 57-58 

বিধ্ুশেখর শান্ত্রী এ, পৃঃ ৫৯-৬২ 


৪২ 


বুত্তপিটক 


দৃত্তপিটকের বিষয়বস্তু 


বৌদ্ধসঙ্ঘের ইতিহাস এবং বুদ্ধ প্রবতিত শীলবিষয়ব শিক্ষার জন্য যেমন 
বিনয়পিটকের প্রয়োজন তেমনই বুদ্ধপ্রবতিত 'ধন্ম” ও বৌদ্ধধর্সের মৃলসূত্রগুলি 
জানতে হ'লে স্ুত্ত (সূত্র) পিটক অবশ্য পাঠ্য । এই পিটকে বৌদ্ধমতানুসারে 
লৌকিক ব্যবহার ও শিক্ষা এবং দৃর্টিখগুনের কথা আছে । সুঙপিটকে 
শিক্ষ/প্রাণ্ড হ'লে সমাধিসম্পন্ন ও স্থিরচিত্ব হওয়া যায় । বুদ্ধঘোষের 
মতে সত্রপিটকে ব্যবহার? (বোহার ) দেশন। কর। হয়েছে ১। বৌদ্ধধমের 
সুলসৃত্র, ধ্যান-ধারণা-ভবনা, দর্শন, ধর্সের ক্রমবিকাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে যথাযোগ্য 
আলোচন। ছাড়াও সুভপিটকে সমকালীন উত্তর ভারতের সামাজিক, 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধমপয় অবস্থার একটি প্রামাণ্য ছবি পাওয়া 
যায়। প্রাক-বুদ্ধ যুগে ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারা এবং এ সময়কার 
পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য এই পিটকে পাওয়া যায় । 
সৃত্তপিটকে লৌকপ্রচলিত উপদেশের আধিক্য দেখা যায় এবং এর অঙ্গীভৃত 
কতকগুলি গ্রন্থকে সাহিত্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অব্দান বলে বিবেচনা কর! হয়। 


সুত্বপিটক পাঁচটি নিকায়ে বিভক্ত 


মু্তপিটক পাঁচটি নিকাঁয় বা সংকলনে বিভক্ত, যথা, দীঘ (দীর্ঘ) 


নিকায়, মজঝিম (মধ্যম ) নিকায় সংযুত্ত (সং্ক্ত) নিকায়, 
অঙ্ত্তর নিকায়, এবং খুদ্দক (ক্ষদ্রক) নিকায় । প্রথম চারটি নিকায় 
'সৃত্ত' বা বুদ্ধের উপদেশাবলীর সংকলন । সৃত্গুলি গাথা (ক্লোক) 


৬১০৩, 


মিশ্রিত গদ্যে বুদ্ধবচন বা বুদ্ধের সঙ্গে তার কোন শিল্ক বা অন্য কারও 
কথোপকথন । সাধারণভাবে স্বৃত্তগুলি একই প্রকৃতির এবং একই সুত্ত দ্বই 
বা ততোধিক নিকাষেও পাওয়া যায় ॥ তত্বের দিকে থেকেও এই চারটি 
নিকায়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নেই । পঞ্চম নিকারের প্রকৃতি একটু ভিন্ন 
ধরণের--এটি কতকগুলি গ্রন্থের সংকলন । গ্রন্থের আকারের দিক থেকে 
দীঘ হ'ল ক্ষুদ্রতম এবং খুদ্দক হ'ল বৃহত্তম । 

প্রসিদ্ধ পালি-টাকাকার বুদ্ধঘে'ষ মনে করেন সমগ্র ত্রিপিটকই 'পীচ নিকাকে 
বিভক্ত এবং বিনয়পিটক ও অভিধম্মপিটক পঞ্চম নিকাফের অন্তর্ভুক্ত১ । 


'নিকয়, শব্দের অর্থ 


“নিকায়”। শবটির পালি এবং সংস্কতে নানা অর্থ আছেও! সংগ্রহ ব। 
ংকলন, শ্রেণী, রাশি, সমন্টি প্রভৃতি অর্থে এর প্রয়োগ আছে । পালি 
সাহিতো “নিকায়, শবটি প্রধানতঃ সুত্তপিটকের “সুত্ত সংগ্রহগুলিকেই 
বোঝায় । বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে 'নিকীয়” শব্দের পরিবর্তে আগম" শবের 
ব্যবহার আছে ৪, যেমন-_ দীর্ঘাগম, মধ্যমাগম ইত্যাদি । বুদ্ধঘোষ 'নিকায়? 
শব্দটিকে "নিবাস অর্থের দ্যোতক বলে মনে করেন৫ ॥ ভার মতে 
দীর্ঘ'কারের সুত্রগুলির 'নিবাঁস' হ'ল দীঘ নিকায়, মধ্য আকারের নিবাস 
মজঝিম নিকায় ইত্যাদি । 


দাথ নিকায় 

দীঘ নিকায় সৃতপিটকের প্রথম অগ্র। দীর্ঘ প্রমাণের ৩৪টি সত 
(সুত্র) বা সুত্তস্ভ এর অন্তর্গত । পালিতে সতত এবং সৃত্বন্ত (স্ৃত্তমেব 
সৃত্তত্তো ) একই অর্থবোধক । এই গ্রস্থের প্রতিটি সৃত্তে বৌদ্ধতত্বের 
এক ব। ততোধিক প্রশ্ন নিয়ে পুঙ্থানুপৃঙ্খরূপে আলোচনা করা হয়েছে । 
সুত্তগুলিকে এক একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলেও বিবেচনা করা যায়! 
সীলক-খন্ধ ( শীলস্কন্ধ ) বগগ, মহাঁবগগ, এবং পাটিকবপগ এই তিন বর্গে 
দীঘ নিকায়ের সুত্তগুলিকে ভাগ করা হয়েছে । প্রকৃতি এবং আলোচ্য 
বিষয়বস্তর দিক থেকে বর্গগুলি বিভিন্ন ধরণের এবং প্রতোকটি বর্গেই 


৪5 


প্রাচীন ও" পরবতীঁমুগের রচনার নিদর্শন আছে । শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা 
স্বত্তগুলির আলোচ্য বিষয় এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধের জীবনবৃতাতন্তের কিছু অংশও 
আলোচিত হয়েছে । যে সব স্ৃত্ের আলোচ্য বিষয় হল “শীল? সেগুলি 
প্রথম বর্গের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলির আকার একটু বড় এবং নামের প্রারস্তে 
'মহা-শব্ আছে সেগুলিকে দ্বিতীয় বর্গে স্বান দেওয়! হয়েছে এবং তৃতীয় 
বর্গের শুরুতে “পাটিক সুত্ত থাকায় তৃতীয় বর্গের নাম পাঁটকবগৃ হয়েছে । 
প্রথম বর্গের ৯৩টি স্বতে আমর] প্রাচীনতর রচনার নিদর্শন পাই । 
পরবতীয্ুগের রচনার সাক্ষ্য পাওয়া যায় তৃতীয় বর্গে (১১টি সুত্ত) এবং 
দ্বিতীয় বর্গের সুত্তগলি (১০টি সুভ ) বৃহদাকার ধারণ করেছে প্রক্ষিপ্ত অংশের 
সংযোজনের ফলে । ্‌ 

প্রাচান ভারতের ধমশয় ও দার্শনিক চিস্তাধারার ইতিহসের পক্ষে 
দীঘ নিকারের প্রথম সৃত্ত ব্রন্ধজাল সুত্ত বিশেষ যুল্যবান। বৌদ্ধধর্মের 
মুূলতত্ব, বুদ্ধের ধম্ম ও সীল এবং দার্শশিক চিস্তার একটা ছবি আমর! 
এই সৃতভে পাই। সে যুগে প্রচলিত দার্শনিক মতধাদ৬ ও জনগণের 
জীবনযাত্রা, উপজীবিকা ও পেশাসমুহের একট নির্ভরযোগ) বিবরণ থাকায় 
প্ততটি ইতিহাসের উপাদান 'হসেবে প্রয়োজনায় । শীলের আলোচনা 
প্রসঙ্গে বুদ্ধ এই সমস্ত মতবাদ, পেশা ইত্যাদির বিবরণ দিয়ে বুদ্ধ-শিশ্যাদের 
উপদেশ [দয়েছেন এগুলি সযক্ে পরিহ!র করতে । এখানে আমর] প্রায় 
৬২টি পরিহারযোগ্য দা'শনিক মতবাদের কথণ পাই । 

ব্রন্মজালসুত্তের মূল বক্তব্য হ'ল বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের কবল 
থেকে বুদ্ধশিষ্যদের রক্ষা করে বুদ্ধ প্রবতিত মার্গে পরিচালিত করা । 
দক্ষ মংয্যশিকারী ধীবর যেমন জানেন কাভাবে জাল ফেলে ছোট-বড় 
সব রকমের মাছ ধরা যায়, টিক তেমনই বুদ্ধ জানেন কীভাবে 'ব্রক্ম- 
জাল অথাং উত্তম জাল বিস্তার করে সকল প্রকার অসার দার্শনিক 
মতবাদ 'ধরতে' হয় এবং এই মতবাদগুলিকে কীভাবে মূল্যহীন ও সাধনার 
পথে বিঘ্বস্থবরূপ প্রমণ করতে হয় । চুল্পবগ্‌গের" অন্তর্গত প্রথম বৌদ্ধ 
সঙ্গীতির বিবরণে বলা আছে যে উপালি এই স্ৃটি এ সঙ্গীতিতে 


আবৃত্তি করেছিলেন । 


6৫ 


বুদ্ধের সমসামাঁয়ক ভারতবর্ষের জীবন ও চিন্তাধার। আলোচন'র পক্ষে 
দ্বিতায় সৃত সামঞ ঞফল স্বত্ব ( শ্রামণ্যফল,বৃদ্ধ নৈপ্িষ্ট শ্রমণ-জীবন 
অবলম্বনের ফল) অত্যন্ত মুঙ্যবান্‌। তৎকালীন অ-বৌদ্ধসম্প্রদায়গুলির 
প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষকদের মতবাঁদ এখানে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে । 

মগধরাজ অজাতশক্র কীন্ভাবে বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ও বৃদ্ধের অনুরাগী 
হলেন সে কথা এই স্ুৃত্বের মখবন্ধে বল হয়েছে । অশান্ত মনকে শান্ত 
ও শির করার জন্য তিনি জীনকের৮ পরামর্শে তখনকার প্রসিদ্ধ ছয়জন 
তীথিক৯-শিক্ষকদের কাছে না গিয়ে বুদ্ধের শরণাপন্ন হন । অজাতিশক্র 
বৌদ্ধধর্সে দাক্ষিত হ'য়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নতি করেন । এই উপলক্ষ্যে 
ছয়জন তীথিক-শিক্ষকের১০ মতবাদ বিশ্লেষণ করে বৌদ্ধমতের শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রতিপন্ন করা হয়েছে । সুতটি সঙ্ব প্রতিষ্ঠা, বিনয়ের প্রবর্তন এবং সঙ্ঘ 
পরিচালনার শিয়মবিধি প্রণয়লে বুদ্ধের যুক্তি উপস্থাপিত করেছে বলে 
কেউ কেউ মনে করেন১১ । পেশা ও উপজ্জীবিকাসমূহের যে তালিকা 
এই সুর্তে আছে তার সাহাযো সেই সময়ের সমাজজীবনের একটা 
ধারণ! করা যাঁয়। সন্ন্যাস জীবন অবলম্বনের সকল সম্বন্ধে বৃদ্ধ এই স্বৃতে 
তার মতামত প্রকাশ করেছেন । 

জাতিভেদ সমস্যা সম্বন্ধে বুদ্ধের মত তৃতীয় সুত্ত অম্বটঠ স্বত্ত থেকে জান 
যায় । ভারতের জাতিভেদ প্রথার ইতিহাস ও সেই সম্বন্ধে বুদ্ধের বক্তব্য 
আ.লো।চনার পক্ষে সুভটি বিশেষ প্রয়োজনীয় । শাক্যজাতি ও খাষি 
কুষঃ,র (কণহহ ) উল্লেখ থাকায় কেউ কেউ সুত্টটির মধো পৌরাণিক 
ও এঁতিহাসিক মুল্য দেখতে পান১২ | বেদবিদ্যায় পারি্গম ত্রাক্সাণ যুবক 
অম্বট-ঠের সঙ্গে বুছের জাতি ও বর্ণের উৎপ্ডি ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে অআলোচন" 
এই সুত্তে লিপিবদ্ধ । 

কা কী গুণ থাকলে শ্রাক্গণ বলে পরিচিত হওয়া যায় সোনদণ্ড সুত্ত 
নামক চতুর্থ স্বৃতে বুদ্ধ তা” বাক্ত করেছেন । তান্যান্য কয়েকটি সৃত্তে বৈদিক 
যাগযজ্ঞ ও জাতিবাদ নিযে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে 1 দীঘ 
নিকায়ের সৃত্রগুলির মধো মহাপরিনিববাঁন মত্ত (১৬ নং) নানা কারণে 
বিশেষ তাংপর্ষপুণ । সৃত্তটিকে এই নিকায়ের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সুভ 


৪৬, 


বলা যেতে পারে । বিষয়বস্তু এবং গঠনের দিক থেকে সুত্তটি একটু 
ভিন্ন প্রকৃতির । বৃদ্ধের কোন বক্ত,তা অথবা তত্বমূলক সমস্যা নিয়ে 
আলোচনা! এতে সংগৃহীত হয়নি । যে ঘটন' বৌদ্ধধন্মকে সব থেকে বেশী 
প্রভীবিত করেছে মরজগৎ থেকে বুদ্ধের বিদায় নেওয়ার ( মহাপরিনির্বাণ ) 
সেই ঘটন৷ এই স্বত্তে বণিত হয়েছে । বুদ্ধের জীবনের শেষ কয়েক 
বংসরের বিবর্ণ, ভার শেষ উপদেশ ও নির্দেশ গ্রভৃতি ধারাবাহিকভাবে 
এখানে উল্লিখিত আছে । বুদ্ধের জীবনী, নুদ্ধ-পরবর্তী কালে সঙ্মের 
পরিচালন ব্যবস্থা, সে মগের ভারতবর্ষে বৃদ্ধ এবং তার উপদেশের প্রভাব 
ইত্যাদি বিষয় আলোচনার পক্ষে সুত্তটি অপরিহার্য । ছয় অধ্যায়ের এই 
দীর্ঘ সৃত্তটিতে কিছু প্রাচীন অংশ এবং কিছু পরবর্তীকীলের সংযোজন 
আছে । এতিহাসিক কাঠোযে'র মধ্যে বুদ্ধের জীবনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন 
সময়ের বিভিন্ন ঘটন। ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ করে বৌদ্ধ স্থবিরগণ সুতটিকে 
এত দীর্ঘ করে ফেলেছেন। সুত্তটির প্রা্টীনতর অংশে নুদ্ধকে পাথিব 
মানুষ হিসেবে চিত্রিত দেখি আর অন্য অংশে একজন অ]ধা-দেবতা হিসেবে 
উাকে নানা রকম অলৌকিক ঘটনার অনুষ্ঠান করতে দেখি । 


বুদ্ধের দেহাবসানের পর তীর দেহাবশেষ যে যে জাতির মধো 
বিতরণ করা হয়েছিল তার উল্লেখ এই সুত্তে আছে এবং তার দেহাবশেষের 
উপর চৈতা [নর্মীণের সুকলও বণিত হয়েছে! আসন্ন বিযেগের চিন্তায় 
আনন্দ যখন শোকে অধীর তখন বুদ্ধ আনন্দকে সান্ত্বনা দিয়ে নিদেশ 
দিয়্েছেন১৩ যেতার অবর্তমানে সজ্যের ভবিষ্যং সম্বন্ধে আশাহীন হওয়। 
করবা নয়১৪; ভিন্ষুরা নিজেদের 'নায়ক" এ 'জ্ঞানপ্রদীপ” হবেন, সঙ্ঘকে 
তিনি কখনও তাঁর উপর নির্ভরশীল করে গড়ে তে।লেননি । আনন্দকে 
সাম্তৃনাদানের বিবরণ ও সুত্তের অন্তূক্ত গাঁথাগুলি বেশ প্রাচীন অংশ 
বলেই মনে হয় । সুৃত্ততি বৌদ্ধসমাজে বিশেষ শ্রদ্ধা এবং সম্ম]নের 
আধার ছিল এবং স্থবিরগণ কোন নতুন গ্রন্থের প্রচলন করতে হ'লে 
্রস্থটিকে সম্ভবতঃ এই স্ুৃত্তের অন্ততক্তি করতেন যাঁতে সকলেই এ গ্রন্থটিকে 
মান্য করেন । এইরকম উপায়েই হয়ত বুদ্ধ, ধম্ম এবং সজ্বের উপর 
শ্রদ্ধা বা আস্থা স্থাপন করেছে যে প্ধম্মাদস” (ধর্মাদর্শ, ধর্মের আদর্শ বা 


৪৭ 


দর্পণ ) শীর্ষক অংশ ত1' এই স্ত্তের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে । মল্লদের 
নগরী কুশীনারাতে একজোড়। শালগাঁছের মধ্যে বুদ্ধ শেষ শয্যায় শায়িত 
হান। কৃশীনারাতে আসার আগে তিনি কোন্‌ কোন্‌ দেশ ও পথ অতিক্রম 
করেন তার নুন্দর বিবরণ আমর! এখানে পাই । বৈশালীতে অন্বপালীর 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ তিনি এই সময়েই করেন এবং পাবাতে কম্নকারপুত্র চুন্দের 
আতিথ্য গ্রহণ করে শুকরমাঁংস ভক্ষণ করার পরই তিনি অসুস্থ হয়ে 
পড়েন ও কুশীনারার দিকে যাত্রা করেন । বুদ্ধের জীবনের যে সমস্ত 
ঘটনা এই সুত্তে বধিত হয়েছে তার মধ্যে বুদ্ধ-জীবনীর প্রাচীনতম 
উপাদান আছে এবং এই উপাদানের মাধ্যমেই বুদ্ধ-জীবনী রচনার উদ্যে'গ 
শুরু হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন ১৬ 1 

ঝুদ্ধের জীবনী রচনীর উপাদান হিসেবে মহাপদান স্বত্তটির (১৪ নং) 
মূলা কম নয়। চারটি নিকাঁয়ের মধ্যে এই স্ৃত্তটিতেই কেবল গৌতমের 
পিতা শুদ্ধোদনের নাম পাওয়া! যায় । বুদ্ধকালীন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক 
ও এঁতিহাসিক জ্ঞানের জন্য মহাগোবিন্দ সত্ব (১৯নং) অত্যন্ত মুল্যবান্‌। 
ভারতবর্ষের আকার সম্বন্ধে সে যুগের বৌদ্ধদের ধারণ এই সুত্তে পাওয়া 
যায় । উত্তরে 'আয়ত' এবং দক্ষিণে 'শকটমুখ” বলে তীর ভারতবর্ষকে 
বর্ণনা করেছেন ! মহাসতিপট ঠান শ্ুত্তে ( ২২নং ) বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের 
মূলততু চতুরাধসত্য ও অঙ্টাঙ্গিক মার্গের আলোচনা আছে । এই সুত্তে 
চার প্রকারের “সতি'র (স্মৃতি-একাগ্রচি্ততা, 7:771215177255 ) সূর্ণনা! করে 
বল। হয়েছে যে উচ্চতর মার্গ এই “সতি'র চর্যা দ্বারাই পাওয়া যায়। 
বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের আলোচনায় সুত্রটির মূল্য অপাঁরসীম । দীঘ নিকায়ের 
অন্যান্য সুত্তের মধ্যে সিঙ্গালোবাদ নুত্ত (৩১নং ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ 
এই সুত্তটিকে গাহ-্থ্যজীবনের "বিনয়" বা “গিহি-বিনয়” ( গৃহী বিনয় ) বলে 
অভিহিত করা হয়েছে । প্রাত্যহিক জীবনে একজন সং গৃহীর যা” কিন্তু 
কতব্য তাঁর সব কিছুই এতে নির্দেশ করা হয়েছে বলে একে গৃহী- 
বিনয় আখ্যা দেওয়। হয়েছে । সুত্তটিকে অশোকের ণধন্মের ভিত্তি বলে 
অনেকে মনে করেন১৭ ৷ অন্যান্য সৃত্গুলির মধ্যে পাটিক স্ৃত্ত, আটানাটিয় 


স্ৃত্ত' লকথণ স্মৃত্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
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বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ঘটনা ও সমস্থ্যা দীঘ নিকায়ের সুত্তগুলিতে স্থান 
পেয়েছে । কোন ক্রম, ধারা বা সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতির অনুলরণ করে সুভ্তগুলি 
রচিত বা সংকলিত হয়েছে বলে মনে হয় না । এই কারণে নিকাঁয়টিকে 
একটি বিশেষ সময়ের বা বিশেষ একজন গ্রস্থকর্ত'র রচনা বলা যায় না। 


মজ ঝিম শিকায় 


স্বত্তপিটকের দ্বিতীয় অংশ মজ ঝিম নিকায়ে (মধাম) ১৫২ টি মধ্যম? 
আকারের সুৃক্ত সংকলিত আছে। সাধারণভ।বে বিষয়বস্তকে ভিন্তি করে 
সৃত্তগুলিকে ১৫ টি বগগে (বঙ্গে) ভাগ করা হয়েছে। বর্গের প্রথম 
স্রত্তের নামানুসারে কয়েকটি বর্গের নামকরণ করা হয়েছে, যেমন, মুল 
পাঁরয়ায়বগ্গ, সীহনাদবগ্গ ইত্যাদি । পঞ্চাশটি (পণণাস) করে সুত্ত নিয়ে 
সমগ্র নিকায়টি আবার তিনখণ্ডে বিভজ, মুল পণণাঁসা, মজ্‌ঝিম পপৃণীসা 
ও উপরিপণূণাসা । তৃতীয় খণ্ডে মে।ট ৫২ টি সতত ধরা হয়েছে । 

বৌদ্ধ ধের প্রায় সকল সমস্যা নিয়েই এই নিকায়ে আলে!চন। 
আছে এবং সাধারণভাবে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাবিষয়ক শিক্ষাই এর 
উপজীব্য হলেও দীঘ নিকায় অপেক্ষা বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এখানে বেশী । 
সজ্ঘের ভিতরে এবং বাহিরে ভিন্কুদের জীবনযাত্রা, গৃহীদের সঙ্গে ভিক্ষৃদের 
সম্পর্ক, ব্রাহ্মণ যজ্ঞ, সংগঠন এবং জীবনযাত্রা, ন!ন প্রকার সন্ন্যাস ধর্ম, বুদ্ধের 
সঙ্ষে তৎকালীন রাঁজন্যবর্গের সম্পর্ক, বৌদ্ধ এবং জৈনদের সম্পক এবং সর্বোপরি 
বুদ্ধের সমসাময়িক ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধায় অবস্থা ইত্যাদি 
নানা বিষয়ে আলোকপাত করেছে এই সৃত্তগুলি । এ নিকায়ে চতুর!র্ষসত্য, 
কর্মবাদ, অনাতবাঁদ, বিভিন্নপ্রকার ধ্যান-সমাধি প্রভৃতির সুন্দর আলোচন। 
করা হয়েছে । 

মজ্‌কিম নিকায়ের আলোচ্য বিষয়গুলি কখনও কখনও সুন্দর কথ।, 
আখ্যান, উপকথ! ও গাথার মাধ্যমে ও নান! উপমার সাহায্যে উপস্থাপিত 
করা হয়েছে । “ইতিভাস-সম্বাদ? ও ৮০1122 170217-র নিদর্শন এখানে 
বতমান। ধরনের যুলতত্বগুলি বার বার আলোচনা করতে গিস্বে বক্তব্য 
যখন নীরস হয়ে হচ্ছে তখন উপম। প্রভৃতির সাহায্যে আলোচনাকে সরস 


পালি-৪ 


করা হয়েছে। উক্দ্রের স্বর্গ পরিদর্শন কাঁলে বুদ্ধ-শিক্ঞ মোগৃগল্লানের 
পায়ের চাঁপে স্বর্গ কাপানোর বর্ণনা (৩৭নং সুত্ত) আমাদের মহাভারত- 
প্রাণের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়। ছ্ধর্ষ দস্যু অঙ্গুলিমালের দীক্ষা গ্রহণ ও 
অহ্ত্ব প্রাপ্তির বর্ণনা € ৮৬নং স্ৃত্ত)) প্রাচীন 'আখ্যানে”র নিদর্শন । গদ্যে 
ও পদ্যে এই ঘটনার সুন্দর বর্ণনার মধ্যে আমর] প্রীচীন বৌদ্ধ কবিতার 
উদাহরণ পাই। ৮২নং সুত্তে রট্‌ঠপালের (রাম্ট্রপাল) কাহিনী প্রাচান 
21144 এর রীতিতে অতি সুন্দর ভাবে বণিত হয়েছে । 

এই নিকায়ের প্রথম সৃত মূলপরিয়ায় স্ৃত্ব-তে বৌদ্ধ দর্শনের সার-মশ্্ 
বল' হয়েছে €(সব্বধন্ম মুলপরিয়ীয় )। সমকালীন দার্শনিক মতবাদগুলিকে 
বিশ্লেষণ করে বুদ্ধ তর দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে এগুলির পার্ক) 
দেখিয়েছেন । নিবাণ সম্বন্ধেও এই স্ৃতে আলোচনা করা হয়েছে । 

মানুষের জীবনের আসব” (অপবিত্রতা) কীভাবে দূর করা যাঁয় তার উপাস্ব 
দ্বিতীয় স্ব সববাসব স্বৃত্তে দেখানো হয়েছে । 

সত্য, শান্তভাব ও মধ্যম পথের আলোচনা করা তয়েছে তৃতীয় সত 
ধন্মদায়াদ সুত্তে। এই স্ুত্তের দ্বিতীয় অংশে আমরা সারিপ্রুত্তকে নানা তত্ত 
নিয়ে আলোচনা করতে দেখি । 

'বন্ত্রের উপমার সাহায্যে বৃদ্ধ বথ,পম স্বৃত্তে (৪নং) তার শিক্যাদের সকল 
প্রকার অপবিভ্রতা দূর করতে ও মানসিক পবিত্রতা অর্জন করতে উপদেশ 
দিয়েছেন । 

এই নিকায়ের অন্যতম উল্লেখযোগা সতত অরিয়পরিষেসনা স্ৃত্তে আষ- 
পর্যেষণা-২৬ নং) বুদ্ধের সাধক জীবনের কিছু বৃত্তাস্ত উল্লিখিত হয়েছে । 
বৌদ্ধধর্মের মূল বক্তবাগুলির আলোচনার দিক থেকে সুভুট বিশেষ মুলযবান্‌ । 
এই সুত্তে বণিত কাহিনীকে জাতক এবং অবদানের মত পরবতর্ঁ মুগ 
উপাখ্যান-কাহিনীর এতিহাসিক ভিত্তি বলে অনেকে মনে বেন১৭। 

মহাসারোপমা স্মত্তে দেবদত্তের ছারা সংঘটিত সঙ্ঘভেদের বর্ণনা আছে । 
অচ্ছবিয়ত্তত সুত্তে বুদ্ধের জীবনের বহু আলোকিক ঘটনার উল্লেখ আছে । 


জাতি-সমহ্যা নিয়ে বিশেষ সাঁরগর্ভ আলোচন আছে মধুর স্ৃত্, অস্সলায়ন 
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সতত, চচ্কী সৃত্তঃ এমকারি স্বত্ত প্রভৃতিতে ।  চুল্লসচ্চক-, মহাসচ্চক-, 
উপালি-, অভয়রাজকুমার-, দেবদহ-, সামগাম- প্রভাতি স্বৃতে জৈন 
আচাধ ও তাদের'মতামত নিয়ে আলোচন1 করা হয়েছে । দীঘ নিকাযের 
মহাসতিপটঠান স্বৃত্বের বক্তবা এই নিকায়ে সতিপট ঠান- ক সম্মাদিট ঠি- 
এবং সচ্চবিভঙ্- এই ছুইটি সৃত্তে উপস্থাপিত করা হয়েছে । প্রথম সৃত্তটিতে 
কেবল “সতি'র চর্যা ও দ্বিতীয়টিতে “'আধসত্য' ও “মার্গ সম্বন্ধে আলোচনা 
রয়েছে । কয়েকটি সৃত্তে ছুরি ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধের শাস্তির উল্লেখ আছে । 

দীঘ নিক'য়ের মত এই সৃত্তগুলিও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং মূল্য ও প্রকৃতির বিচারে 
স্বৃতগুঙ্গির মধ্যে কোন এঁকা নেই। এই নিকায়ের অধিকাংশ স্থানে পর* 
মতখগুনের €( পরবাদমথন ) প্রবণতা! দেখা যায় । 


সংঘুতত নিকাঁধ 

তৃতীয় অংশ সংযুত্ত (সংযুক্ত ) নিকায় বৌদ্ধ শিক্ষার আধ্যাত্মিক, নৈতিক 
এবং দার্শনিক আলোচনায় পুর্ণ | গুচ্ছ, “সংযুক্ত” বা সংগ্রহ আকারে এই 
নিকায়ের স্ৃতগুলি গ্রথিত হয়েছে । এর অন্তভুক্ত ২৮৮৯টি সৃতি ৫৬টি 
'সংযুক্তে' বিভক্ত এবং সংযুক্তগুলি আবার পীচটি “বর্গে' বিভক্ত । এক 
একটি বর্গের মধ্যে বেশ কয়েকটি “সংগ্রহ বা “সংযুক্ত”কে স্থান দেওয়া 
হয়েছে । যেমন, প্রথম বর্গ সগাথ-বগৃগে ১৯টি সংসুত, দ্বিতীয় নিদানবগে 
১০টি, তৃতীয় খন্ধকবগৃগে ১৩টি, চতুর্থ সলায়তনবগতগে ৯০টি এবং পঞ্চম 
মহাবগৃগে ১২টি সংযূত্ত আছে । প্রত্যেকটি সংযুক্ত গঠিত হয়েছে কয়েকটি সৃত্ত 
নিয়ে । স্ৃতগুলিকে সংযুক্ত বা গুচ্ছাকারে সংগ্রহ করতে মনে হয় তিনটি নীতি 
অনদরণ করা হয়েছে,_-€১) কোন একটি তত্ব নিয়ে আলোচন। কর! হয়েছে যে 
সমস্ত সৃত্তে ; (২) একই শ্রেণীর দেবতা, দৈত্য অথব। মানুষ নিয়ে আলোচনা 
হয়েছে যে সমস্ত স্ৃত্তে, অথবা (৩৩) যে সমস্ত সুণ্ডে কোন বিশিষ্ট বাক্তি 
নায়ক অথবা উপদেষ্টা রূপে উল্লিখিত হয়েছেন, সেগুলিকে এক একটি “সংযমুক্তে” 
শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে ! সংশ্বক্তগুলির নামকরণও হয়েছে এই নীতি 
অন্বসরণ করে । দেবতা সংযুত্ত নীম দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত নৃত্তের 
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সংগ্রহকে ফাতে দেবতাদের উক্তি লিপিবদ্ধ আছে । ২৫টি স্বতে নিযে 
গঠিত মারসংযুত্তে মার-সংক্তান্ত কাহিনা বগিত হয়েছে । ১৩১০টি সুত্তের 
সংগ্রহে রচিত সচ্চদংযুত্ত চতুরার্ধসত্য নিয়ে আলোচন! করেছে এবং এই 
সংগ্রহের মধ্যে আছে ধম্মচকৃকপ পবস্ন ( ধর্ম চক্রপ্রবর্তন ) সত্ব বা বুদ্ধের 
প্রথম ধর্মোপদেশের ঘটনার বিবরণ । সুত্গুলি দীঘ বা মজঝিম নিকাঁয়ের 
সুতগুলির চেয়ে অনেক ছেট আকারের । সংখ্যায় সৃত্তগুলি এত বেশী 
হওয়ার কারণ বোধহয়১৮ এই যে একটি সমফ্যাকে একটি বিশেষ পদ্ধতি 
অনুসারে তার সকল দিক থেকে এবং নানা প্রকারে ও ভাষায় বিশ্লেষণ করে 
বার বার বল! হয়েছে । 

এই নিকায়ের প্রথম বর্গে আমর! কয়েকটি সুত্ত পাই সম্পূর্ণ গাথায় এবং 
অন্যান্য স্থানেও বক্তব্য বিষয় গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত করে বলা হয়েছে । 
সাহিত্যিক বিচারে ও ভাষাতত্বের দিক থেকে গাথাগুলি খুবই মুল্যবান্‌। প্রশ্ন 
ও সিদ্ধান্তমূলক উক্তির (9731)091150) ) সাহায্যে বৌদ্ধতত্বের নানা দিক 
এই সমস্ত গাথায় আলোচিত হয়েছে । মার-সংঘত্ত ও ভিকৃখূনী-সংমুত্তর 
গাথাগুলির সাহিত্যিক মুলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥  মহাকাব্যের 
সুচনার মূলে যে আখ্যান-কাঁব্যের প্রভাব আছে এই নিকায়ের অন্তর্গত 
কিছু কাহিনী সেই আখ্যান-কাব্যগুলির সঙ্গে তুলনীয়১৯ । কিসা গোৌঁতমীর 
স্থৃভ বা মার ও ভিকৃখুনীদের কাহিনীগুলি এই শ্রেণীর আখ্যান-কাব্যের 
নিদর্শন । ভাষা বিশ্লেষণ করলে এই কাহিনীগুপিকে ত্রিপিটকের প্রাচীন অংশের 
অন্তরক্ত বলে মনে হয়২০। 

ভাষা, সাহিত্য, বৌদ্ধধ্ম ও দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে কোসল-, মার-, 
ভিকৃখুনী-, যকৃখ-, নিদান-, খন্ধ-, ঝান-, প্রভৃতি “সংমুত'গুলি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । প্রকৃতপক্ষে এই নিকায়ের অধ্যায়গুলিকেই “সংম্বত্ত' নামে 
চিহিত করা হয়েছে । 


অন্দৃত্তর নিকায় 
সুততপিটকের চতুর্থ অংশের নাম অন্গুত্তর নিকায়। কখনও কখনও 'একৃত্তর 
নিকায়। নামেও একে অভিহিত করা হয়েছে । নিকায়টিতে মোট 
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২৩০৮টি (অথবা ২৩৬৩?) স্ৃত্ত২১ আছে । সুতগুলি প্রথমত ১১টি 
পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং প্রত্যেক পরিচ্ছেদে আবার কতকগুলি বর্গ আছে। 
পরিচ্ছেদগুলির নাম দেওয়! হয়েছে "নিপাত? এবং প্রতিটি নিপাতে সুত্তগুলিকে 
এমনভাবে সন্নিবিষ্ট করা আছে যাতে একই নিপাতের অন্তর্ুজি মৃত্তগুলির 
আলোচ্য বিষয়ের সংখ্যার সমতা থাকে । এক, দ্বই, তিন ইত্যাদি সংখ্যাক্রমে 
বিষয়বস্তগুলিকে এক একটি নিপাতের মধো আলোচনা করা হয়েছে। 
প্রথম পরিচ্ছেদে বা এক-নিপাঁতে এমন বিষয়ের আলোচনা রয়েছে যাদের 
সংখা] “এক? ; এই নিপাতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, নিবাণপ্রাপ্তির উপায় হিসেবে 
ধা!ন-ধারণা, উপাসক ইত্যাদি বিষয় অআলোচন। করণ হয়েছে । এইবপ ছুক- 
নিপাতের অলো।চ্য বিষয়বস্তগুলির সংখ্যা “দুই? । এই নিপাতে দ্ব'রকম বুদ্ধ, 
বনবাঁসের দুটি কারণ ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে ! অন্য নিপাতগুলিও এই 
পদ্ধতিতে গঠিত । 

দীঘ ও মজঝিম নিকায়ের রৃহদাকীর সুভগুলিতে বৌদ্ধধর্মের যে সমস্ত 
তত্ব উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলিই সংযুত্ত নিকায়ের মত এই নিকায়েও 
ক্ষপ্রাকারের সতের সাহায্যে সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে । শীল, সমাধি, 
প্রজ্ঞা, সঙ্ঘ, বিনয় ইতাদি বৌদ্ধধন্জের ও দর্শনের বিবিধ বিষয় নিয়ে 
আলোচন ছাড়াও এই নিকায়ে এমন কিছু বিষয়ের কথা বলা হয়েছে 
যার সঙ্গে বুদ্ধের উপদেশের কোন সম্পর্ক নেই । এই বিষয়গুলি মনে হয় 
এই নিকায়ে অনুসৃত সংখ্যাঁগত পদ্ধতি বজায় প্লাখার জন্যই অন্ততূক্ত করা 
হয়েছে। 

অঙ্গুত্তর নিকায়ের মংকলন এমন এক সময হয়েছিল বলে মনে হয় 
যখন রুদ্ধ তার অনুরাগীদের মধ্যে একজন সর্বজ্ঞ, সকল সত্যের উৎস 
এবং দেবতা না হলেও আধা-দেবতা হিসেবে পরিগপিত হতেন । অশোক 
তার অনুশাসনে বলেছেন২২ বুদ্ধের সমন্ত উক্তিই স্ৃ-উক্তি, দিব্যাবদানে 
বলা হয়েছে পৃথিবীতে বু অঘটন ঘটলেও ঘটতে পাঁরে তরু বুদ্ধ কখনও 
এমন উদ্ি করেন ন! যা" মিথ্যা । কিন্ত এই নিকায়ে বৌদ্ধদের আমধা? 
আরও অগ্রসর হয়ে বলতে দেখি যে, বুদ্ধ ছাঁড়া আর কেউ শ্রেষ্ঠ সত্য বা ধর্স 


উপদেশ করতে পারেন না২৩। 
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অঙ্গুত্তর নিকায়ে থের মহাঁকচ্চানকে (কাত্যায়ন ) বিশেষ প্রতিভাধর 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে । বুদ্ধের ষে কোন সংক্ষিপ্ত উক্তিকে তিনি 
বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে অর্থ বুঝিয়ে দিতে পারতেন । অপরাধের জন্য 
অমানুষিক শাস্তিদানের ও এ সম্পর্কিত বিচার ব্যবস্থার যে উল্লেখ এই গ্রস্থে 
আছে তা” থেকে সে যুগে প্রচলিত “দণ্ডবিধি' সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা 
করতে পারি । অশোকের ধনম্মঠ এই নিকায়ের অন্তর্গত তত্ব ও উপদেশীবলীর 
ভিত্তিতেই রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়১৪। অভিধম্মপিটকের অন্যতম 
প্রাচীন গ্রন্থ প্রগ্গল পঞ্ঞতি এই নিকায়ের নির্বাচিত অংশ বা উদ্ধৃতি 
নিয়ে রচিত। 


চাবট ণিকায়ের মধ্যে সন্ব্ধ 


দীঘ, মজবিম, সংয্বত্ত ও অঙ্ষুতুর এই চারটি নিকায়ের প্রকৃতি থেকে পঞ্চম 
নিকায়ের প্রকৃতি ভিন্ন একথা পুর্বেই বল! হয়েছে১৫ ৷ চারটি নিকায়-ই 
সৃত্তাকারে রচিত হওয়! ছাড়া এদের বক্তব্য বিষয় ও অন্যান্য দিক থেকেও 
এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান । 
একই সুভকে আমরা ছুই বা ততোধিক নিকায়ে অন্তভক্ত দেখি ; কোন্‌ 
নিকায়ে সুত্তটিঃপ্রথম উপস্থাপিত করা হয়েছিল তা এখন নিশ্চয় করে বলা সম্ভব 
নয় । সংঘৃত্ত নিকায়ের মাতুগাম সংঘবত্তে১ ৬ স্ত্রীলোকের নরকপ্রাপ্তির কারণ 
স্বরূপ যে তিনটি দোষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে অস্ত্র নিকায়ের তিক- 
নিপাতে ঠিক সেই সুত্তই সন্মিবিষ্ট হয়েছে এবং উভয় গ্রন্থেই সুত্তটি সৃপ্মুক্ত। 
দীঘ নিকায়ের কোন কোন সৃত্ত পড়লে সেগুলি ক্ষুদ্রতর সৃত্তের পরিবর্ধন 
করে রচিত হয়েছে বলে মনে হয় । এইরূপেই হয়ত মজবঝিম নিকায়ের 
সতিপটঠান সুত্ত দীঘ নিকায়ে মহাসতিপটঠীন সতত রূপে স্থান পেয়েছে । 
ংঘুত ও অঙ্গতর নিকায়ে সুতাধিক্যের কারণ নানাভাবে একই তত্ব ও স্ৃত্তের 
পুনরারৃতি। এই একই কথা দীঘ ও মজ-ঝিম নিকায় সম্বন্ধেও প্রযোজ্য ৷ 
একই স্ুত্ত বা তত্বকে বার বার নিকায়গুলিতে বলার উদ্দেশ্য বোধ হস 
ভিক্ষুদের ধর্মচর্যায় সাহাধ্য করা । বার বার একই কথা বলার ফল স্বরূপ 
ভিক্ষুদের স্মৃতিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও উপদেশগুলি উজ্জ্রল থাকত । এই 
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বান্তব প্রয়োজনের ভিভিতেই বোধহয় তত্বগুলিকে বিভিন্ন স্ৃত্তের মধ্যে 
প্রয়োগ করে দীর্ঘাকারে, মধামাকারে, গুচ্ছ বা শ্রেণীবিভাগ করে এবং 
সংখ্যার দিক থেকে সমতা রেখে বার বাঁর বলা হয়েছে | এই কারণেই 
নিকায় চারটির মধ্যে তত্বগত বিশেষ কে1ন পার্থক্য নেই । চত্রাধ্সত্য, 
প্রতীত্যসমুৎপাদ, ইত্যাদি থেকে শুরু করে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার বিশ্লেষণ 
এবং নিধাণ-প্রাপ্তির পথনির্দেশ প্রভৃতি চারটি নিকায়েরই ভিত্তি প্রস্তত 
করেছে । 

পুনরাবৃত্তি-ক্লিষ্ট দীর্ঘাকারের স্ৃত্ত ছড়া চারটি নিকাঁয়ের মধ্যেই কিছু 
কিছু উপাখ্যান বা ব্যাখ্যান আছে যেগুঙি পুনরাবৃতি-দোষে তুষ্ট নয় । সুন্দর 
এবং সংহত ভাবে উপস্থাপিত এই উপদেশগুলি পালি ত্রিপিটকের প্রাচীন 
অংশের নিদর্শন বলেই মনে হয় | ১৭ 

 ব্লচনাশৈলী ও ভাষার দিক থেকেও নিকাম্গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ। 
কোন পার্থক্য নেই। রচন। কালের দিক থেকে অঙ্গত্তর নিকায় কিছুটা 
পরবতশ সময়ের হলেও অন্য নিকাঁয় তিনটির স্গে সময়ের পার্থক্য খুব 
বেশী নয় । কেউ কেউ দীঘ নিকাঁয়কে বৃদ্ধের উপদেশের প্রচীনতম 
উপ।দানের নিদর্শন বলে মনে করলেও২৮ এই কথাটিই বোধ হয় ডিক যে 
বৌদ্ধ সাহতোর নান! জায়গায় ছড়িয়ে আছে এমন কয়েকটি বিক্ষিপ্ত সৃত্তকেই 
মাত্র বুদ্ধের শিক্ষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলা যাফ,১৯ কোন বিশেষ সংগ্রহকে 
বা নিকায়-কে নয় । চারটি নিকায়ের মধ্যেই প্রাচীন ও পরবতর্শকালের 
উপাদান বতম।ন। সাহিত্যিক উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখলেও মনে হস 
চাঁরটি নিকায় মূলতঃ একই উপাঁদানকে ভিত্তি করে রচিত।: 

উপমা ও বপকের সাহায্যে বুদ্ধ শ্রোতৃবরৃন্দকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করতেন 
এবং তার উপদেশ তাঁদের মনে দাগ কাটতো।। আমরা চারটি নিকায়ে-উ 
বুদ্ধের এই শিক্ষপ-প্রণালী দেখতে পাই । সুন্দর সুন্দর উপমা ও রূপকের 
সাহায্যে তিনি তার বক্তব্য প্রাঞ্জলভাবে সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন এ দৃশ্থয 
আমারা বার বার দেখি । চারটি নিকায়ের মধ্যেই তাই উপমা! ও দূপকের 
এত আধিক্য 1৩০ 

যেদ্িক থেকেই বিচার করা হোক না কেন নিকাসু চারটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
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সম্বন্ধ বিদ্যমান বলে সহজেই বোঝা যায় এবং পঞ্চম নিকায়ের গঠন ও 
প্রকৃতি যে ভিন্ন ধরণের কা পরবত্ণ আলোচনায় দেখা যাবে । 


খুদ্দক নিকায 


পঞ্চম নিকয়ের নাম খুদক ক্ষুদ্রক ) নিকায় । এই নিকায়টি অন্য 
চার নিকায়ের মত কতকগুলি সবৃত্তের সংগ্রহ নয়, কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থের 
ংকলন । গ্রন্থগুলিও “ক্ষুদ্র নয়, কতকগুলি বেশ বড়-ই এবং বিষয়বস্তর দিক 
থেকেও গ্রস্থগুলির মধ্যে বেশ পার্থকা দেখা যায়। বচন কালের দিক থেকেও 
গ্রস্থগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থকা পত্িলক্ষিত হয় ৷ কতকগুলি গ্রন্থকে বৌদ্ধশাস্ত্রের 
প্রাচীনতম অংশ বলে মনে করা যায়, অখবার কতকগুলি বেশ পরবতপ্র সময়ের 
রচন1 বলেই মনে হয় । বিষয়বস্তু, গঠন, আকৃতিঃ রচনাকাল, মুলয প্রভৃতি দিক 
থেকে বিচার করলে এই নিকায়টির তখুদ্দক' ( ক্ষুদ্রক ) নামের সার্থকতা নিয়ে 
প্রশ্ন জাগে। ক্ষুদ্র বা ছোট এই আক্ষরিক অর্থে নিকায়টির নাম গ্রহণ না 
করে, একে বোধ হয় “বিবিধ সংগ্রহ', প্রেকীর্ণক সংগ্রহ ইত্যাদি অর্থে গ্রহণ 
করাই সমীচীন”১ । কারও মতে আবার দীঘ-,মজ.বিম-, ও খুদ্দক নিকায়ের 
অর্থ হ'ল যথাক্রমে 'প্রথম+, “মধ্যম? ও “শেষ সংকলন ৩২ । 
চীনা “'আগমে'র মধ্যে খুদ্দক নিকায়ের কোন উল্লেখ দেখা যাঁয় না তবে 
এই নিকায়ের অনেকগুলি গ্রন্থ অন্যান্য নিকাঁয়ের অন্তরক্ত । সাধারণভাবে 
সিংহলা সূত্র অনুসারে ৯৫টি গ্রস্থকে এই নিকায়ের অন্ততুক্ত করা হ'লেও 
ব্রক্পদেশে মিলিন্দপঞ্হ, সৃত্তসংগহঃ পেটকৌপদেস এবং নেত্তিপকরণ এই 
চারটি গ্রন্থকেও এই নিকায়ের মধো ধরা হয় । শ্যযখদেশে সম্পাদিত ও 
৯৮৯৪ খৃঃ অবে ব্যাংকক থেকে প্রকাশিত তিপিটকের খুদ্দক নিকায়ে ৮টি 
গ্রস্থকে বাদ দেওয়া হয়েছে । মহাসংগীতিক-র। পটিসম্ভিদাীমগগ, নিদ্দেস 
এবং জাতকের কিছু অংশকে তাদের সংকলন থেকে বাদ দিয়েছেন | 
নিকাঁয়টিকে কখনও কখনও অভিধম্মপিটকের সঙ্গে শ্রেণীত্ক্ত কর হয়েছে । 
রাজগৃহের প্রথম বৌদ্ধ সংগীতির বিবরণে আমর] কেবল চারটি নিকায়ের 
উল্লেখ পাই । এই সব তথ্য বিশ্লেষণ করলে মনে হয় খুদ্দক নিকায়ের গঠনগত 
ও শাস্ত্রগত চরিত্র কেন সময়েই স্থির ছিল নাত৩ । 
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খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত এমন কতকগুলি গ্রন্থ আছে যেগুলিকে পৃথিবীর 
সাহিত্য ভাগুারের শ্রেষ্ঠ সম্পদের মধ্যে গণনা করা যায় । বিষয়বস্তু এবং 
প্রকৃতির দিক থেকে খুদ্ধক নিকাঁয়ের গ্রস্থগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য 
বিদ্যমান, কোন কোন গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে এবং কিছু গ্রন্থের অধিকাংশ গাঁথা 
বা ন্সোকে লেখা । থেরগাথা, থেরীগাথা গ্রমুখ গ্রন্থগুলিকে বুদ্ধ-শিষ্যদের 
দ্বারা রচিত বলেই মনে হয়। সংঘৃত্ত নিকায় ও অঙ্গত্তর নিকায়ে বৃদ্ধের 
শিক্ষার ভবিষৎ সম্বন্ধে যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে৩৪ তাঁর মধ্যে এক 
জায়গায় উল্লেখ করা আছে যে ভবিষ্যতে রুদ্-শিক্কারা তথাগত-কথিত গভীর, 
অর্থপূর্ণ, আধ্যাত্মিক সুত্তন্তগুলির প্রতি মনোযোগী না হয়ে কবি বুদ্ধ- 
শিশ্তুদের দ্বারা রচিত সুন্দর, অলঙ্কৃত, কাঁব্যসুষমামণ্ডিত শব্দ ও উক্তির 
সাহায্যে রচিত “সৃত্তস্ত'গুলির প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে পড়বে । এই ভবিষ্যদ্ব!ণীর 
পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ মনে করেন৩৫ যে এই নিকায়ের কাবগ্রস্থগুলি 
প্রথমে শাস্ত্রের অন্ত্ুক্ত বলে স্বীকৃতি পায়নি, কিন্তু পরবতাঁক!লে এদের 
প্রাধান্য ও মধাদ! প্রতিষ্টিত হলে গ্রন্থগুলিকে একত্র সংগ্রহ করে একটি 
নিকায়ের রূপ দেওয়া হয় ॥ নিকায়ের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি গাথায় বিরচিত 
উপাখ্যান, নীতিকথা, উপকথা ইত্যাদি এবং মনে হয় এই গ্রস্থগুলিই প্রথম 
সংকলিত করা হয় এবং পরে কতকগুলি অ-কাঁব্যগ্রস্থ এর অন্তর্ভুক্ত করে 
নিকায়টিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়। গ্রন্থগুলি যে বিভিন্ন সময়ের রচনা 
এবং একটি সংকলনের মধেই সবগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার কোন 
উদ্দেশ্য যে প্রথমে ছিল না এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই । এই কারণেই 
আমর] স্ুৃত্তনিপাতের তিনটি সৃত্তকে খুদ্দক পাঠের মধ্যে অবিকল দেখতে 
পাই এবং জাতকে বণিত কতকগুলি কাহিনীকে বিভিন্ন দ্ষ্টিকোণ থেকে 
“চরিয়াপিটঃকে বণিত হতে দেখা যায় ॥ ৩৬ 

রচনা-কাল ও রচগ্থিতা, সম্পাদন) ও সংকলনের উদ্দেশ্য ও প্রণালী ষাই 
হোক না কেন এই গ্রন্থগুলির সাহিত্যিক সম্পদ্‌ ও বৌদ্ধধর্মের তত্বগুলিকে সুন্দর 
ও সহজ ভ'বে প্রচার করার ব্যাপারে এগুলির গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা স্বীকার না 
করে উপায় নেই । যে ১৫টি গ্রন্থের সমন্বয়ে নিকায়টি গড়ে উঠেছে, সেগুলি 
হল, ৯। খুদ্দকপাঠ ২। ধন্মপদ ৩। উদান ৪। ইতিবুত্তক ৫। সৃত্ত- 
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নিপাত ৬। বিমানবথু ৭। পেতবথথু ৮। থেরগাথা ৯। থেরীগ।থা 
১০ । জাতক ১৯। নিদ্দেন ১২1 পটিপম্ভিদামগ্গ ১৩। অপদান 
৯৪ ॥ নুদ্ধবংস ১৫ । চরিয়াপিটক । 

যে ক্রম এই গ্রন্থগুলিকে উল্লেখ করা হ'ল তা” রচনা-কাল-নিরপেক্ষ | 
সিংহল। এঁতিহ্যে যে ভাবে গ্রন্থগুলিকে বলা হয়েছে আমরা এখানে মেই 
ভাবেই গ্রহণ করেছি । কোন কোন সুত্রে “নিদ্দেস”- কে "চুল এবং “মহা” 
এই দই অংশে ভাগ করে এই নিকায়ের গ্রন্থগুলির সংখ্য1 বলা হয়েছে ষোল । 

পরবতরশ অংশে আমরা এই ১৫টি গ্রন্থের আলোচন। করব । 


১। খুদ্দক পাঠ . 

খুদ্দক নিকচায়ের প্রথম গ্রন্থ হিসেবে খুদ্দকপাঠ উল্লিখিত হয়। ত্র, 
(5071) পাঠ, «“অল্পতর+ €165567 ) পাঠ, 'অপ্রধান” (71170/ ) পাঠ 
ইত্যাদি অর্থে গ্রন্থটির শিরোনাম বাবহার করা হয়েছে। থুদ্দকপাঠ্” নয়টি 
ছেট ছোট গ্রন্থের সংকলন এবং যে কেন শিক্ষানবীশ (79৮০৪ ) ভিক্ষুকে 
অগ্থ কিছু শিক্ষা, করার আগে এই নট অংশ জানতে হয়। বৌদ্ধ 
সন্প্রদায়ে এই ন'টি অংশ “মন্ত্র বা প্রার্থনা” রূপে বাবহৃাত হয় । সম্প্রদায়ের 
যে কোন মাঙ্গলিক আচার অনুষ্ঠানে আজও এই অংশগুলি একপ্রকার 
মন্ত্র বা প্রার্থনা রূপে আবৃত্তি করা হয়ে থাকে । সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে 
ব্রাঙ্গণা সমাজজীবনের আচার-অনুষ্ঠানে মন্ত্রের ব্যবহার এইক্ষেত্রে বৌদ্ধদের 
প্রভাবিত করেছিল । সংকলনটি শিক্ষানবীশদের 'শিক্ষা”র জন্য অথবা] প্রার্থনার 
উদ্দেশে রচিত হয়েছিল ত” নিশ্চিতরূপে ধল! সম্ভব নয৩৭। গ্রন্থের অংশ 
ন”টি যথা ক্রমে উদ্ধত করা হ'ল, 

(১) “ত্রিশরণ” গ্রহণ করে বুদ্ধের শিক্ষায় শ্রদ্ধা (91007) ঘোষণা । 

(২) দশ প্রকার "শিক্ষা । শিক্ষাগুলি হল বিনয়পিটকে উল্লিখিত 
“শক্ষাপদ? ; যেমন, প্রীণীহত্য' থেকে নিবৃত্ত থাঁক। ; চৌর্য থেকে 
নিবৃত্ত থাকা ; অব্রন্গচর্য থেকে নিবৃত্ত থাক; মিথ্যাভাষণ পরিহার 
করা ; উত্তেজক পানীয় বজ“ন করা ; ন্ৃতা-গীত-বাদ্য বজ্ন কর1 
মালা-গন্ধ বিলেপন-অলঙ্ক(র তাগ করা; গৃহস্থালীর বিলাসদবচ 
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বর্জন করা ; সোনা-রূপার ব্যবহার ত্যাগ করা ; এবং অসময়ে আহার 
গ্রহণ না করা । 
(৩) মানবদেহের ৩২টি অংশের তাঙ্গিকা। মানবদেহের ক্ষণস্থাঘিত্ব 
বোঝাতে এবং এর প্রতি ঘৃণ?র উদ্রেক করার জন্তই এই তালিকা । 
(8) নবদীক্ষা প্রাপ্ত ভিক্ষুকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বৌদ্ধধমের যূল-সৃত্রগুলি 
সম্বন্ধে অবহিত করা । এইখানে অঙ্গুত্রর নিকায়ের পদ্ধতি অবলম্বন 
করা হয়েছে । উদাহরণ, 
প্রঃ-ছুইটি জিনিষ কী? উঃ-নামরূপ । 
প্রঃচারটি জিনিষ কী? উঃ-_চতুর [সত্য । 
প্রঃ--“আট' বলতে কী বোঝায় ? উঃ-_আর্ষ অধ্টাঙ্গিক মার্গ । 
এইরকম দশটি প্রশ্ন ও উত্তর এই অংশে আছে । 
পরবত পাঁচটি অংশ গাথায় এবং ছেট ছ্কোট “মৃতের আকারে রচিত । 
প্রত পাঁচটি হল: মঙ্গল সুত্ত, রতন সত, ছিরোকুড,৬ সুভ, নিধিকণু সুভ, 
কবণীষ মেতসৃত । 

মঙ্গল স্থত্তে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলের কথ! বলা হয়েছে । যে সব কার্য বা 
অনুষ্ঠ।ন প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে শুভ বা হিতপ্রদ বলে বিবেচিত ভয়ে 
এসেছে সেগুলিই এখানে উল্লিখিত হয়েছে, যেমন, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা, 
্্রীপুত্রের ভরণপোষণ, শাস্তিপুর্ণ উপজীবিকা?, সাধু জীবন-যাপন ইত্যাদি । 

সৃত্তনিপাতে এই স্ৃত্ভটিকে আমরা মহামক্গল সুত্ত নামে পাই । বৌদ্ধ 
আচার-অনুষ্ঠানে আশীরচন ব' শুভাশংসন রূপে সুত্তটিকে ব্যবহৃত হতে দেখা 
যায়। 

পালি কবিতার অন্তম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রূপে রতন স্তত্ত-কে অভিহিত করা 

য়। স্ৃতটিতে প্রাচীন রীতি অনুসারে সর্ব “ভূতের পুজাঃ “ত্রি-রতের পূজা 
গুভ়াতি উল্লিখিত হয়েছে । বিপদকে দূর করে উন্নতি লাভ করতে স্ুত্তটিকে 
আবৃতি কর] হয়। এই সুত্তটিকেও সুত্তনিপাতে পাওয়। যায় । 

তিরোকুডড স্বত্ব নামে পরিচিত পরবতী অংশটি রতন সৃৃত্েরই 


সমগোত্রীয় । স্থৃতব্যক্তির জন্য শোক বৃথা এবং ভিক্ষুদের দান করলে পরলোকে 
প্ণ্যভোগ করা যায় এই ত'ল সৃতটির বক্তব্য । ম্বৃত ব্যক্তিদের উদ্দেস্যে 
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শ্রন্ধা-তর্পণ নিবেদনের প্রাচীন বৌদ্ধ রীতি এই সত্ত থেকে জানা যায় । এই 
রাতিটিও ত্রাজ্মণ্য (হিন্দ্র) রীতিরই অনুকরণে প্রচলিত বলে মনে হয়। এই 
সত্তর কয়েকটি শ্লোক ম্বৃতদেহ সংকারের সময় আজও শ্যাম ও সিংহল 
দেশে আবৃত্তি করা হয়। 

সৃতটি তিরোকুড্‌্ড পেতবঙ্থ নামে পেতবুর অন্ততুক্ত । 

অষ্টম অংশ নিধিকণ্ড স্ত্তে বল! হয়েছে সংকর্স-অনুষ্ঠানরূপ সম্পদই 
একজন বৌদ্ধের শ্রেষ্ঠ সম্পদ । অসময়ে কাজে লাগবে এই আশায় লোঁকে 
যেমন সম্পদ্রাশি গোপনে সঞ্চয় করে রাখে তেমনই পরলোকে তার 
সাহায্যে আসবে এই আশায় একজন বৌদ্ধ শীল-ধর্ম পাঁলন করেন ও সংকর্মের 
অনুষ্ঠান করেন । 

মেতা-( মৈত্রী ) ভাবনার উচ্চাদর্শ ব্যাখ্যা করে করণীয় মেত্রশ্নত্ব নবম বা 
শেষ অংশে বৌদ্ধদের মৈত্রী-ভাবনার চায় অনুপ্রাণিত করেছে । ক্ষুদ্র-বৃহংঃ 
ভূত-অভভত, চরাচরের তাবৎ প্রাণীজাত সম্বন্ধে মনে অসীম প্রেম ও শুভেচ্ছা 
পোষণ করে সকলের মঙ্গলের জন্য তৎপর হতে হবে । 

সৃত্তনিপাতেও আমরা সৃত্তটিকে সংগৃহীত দেখি । 

খুদ্দকপাঠের সাতটি অংশ সিংহলী-বৌদ্ধদের ' পরিত্তা-(পরিত্রাণ) অনুষ্ঠানে 
আবৃতি করা হয়। বিপদ-আপদ, অনিষ্ট, অশুভশক্তির ভীত থেকে পরিত্রাণের 
উপায়স্বরূপ 'যাদুমন্ত্র'রূপেই এগুলি ব্যবহৃত হয় । যে কোন উপলক্ষ্যে, 
এমন কি নতুন বাড়ী তৈরীর সময্বেও, পরিগী। অনুষ্ঠিত হয় । ব্রহ্গদেশের 
বৌদ্ধসমাজেও এই অনুষ্ঠ!নের রীতি আছে৩৮ ॥ স্বয়ং বুদ্ধ 'পরিত্তা” শিক্ষা 
দিয়েছিলেন বলে পালি সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছেত৯। 


হ। ধ্ল্মপদ 

খুদ্দক নিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ ধম্মপদ বৌদ্ধ শাস্ত্রের সবথেকে বেশী পরিচিত 
ও প্রচারিত গ্রন্থ । নৈতিক মুলোর বিচারে গ্রন্থটি এত সমাদৃত ফে 
পৃথিবীর বিদদ্ধমণ্ডলীর মতে এর স্থান শ্রীমদ্ভগবদগীতার সঙ্গে সমান । 
সিংহলে বৌদ্ধ সমাজে ধম্মপদের মূল্য এত বেশী যে প্রত্যেক শিক্ষানবীশ 
ভিক্ষকে উপসম.পদা লাভের আগে গ্রন্থটি আয়ভ করতেই হ'বে। 


৬০ 


ধন্মপদ'-শকের অর্থ 


ধমূমপদ+ শবটির নানাভাবে অনুবাদ ও বাখা। করা হয়েছে । থেম্ম? 
অর্থাং বিনয়, তত্ব, ধর্ম ; তার “পদ অর্থাৎ পথ, উপাম্ব, মার্গ, ভিত্তি ইত্যাদি 1৪০ 
এই ভাবে শব্দটির অর্থ শীল-ধর্মের (108০) পথ, ধর্মের ভিত্তি ইত্যাদি । 
পদ" শব্দটিকে শ্লোকের বা গাথার একটি “অংশ? তিসেবে ব্যাখ্যা করলে 
'ধম্মপদ' শবের অর্থ তয় “ধের উক্তি” । পাশ্চাত্য দেশে শব্দটির অনুবাদ 
হয়েছে এই ভাবে._-ধর্মের প্তক্তি বা সোপান, ধর্মের মার্গ, শীল-ধর্মের মার্গ, 
সত্যের বচন, সত্যের পথ, ধর্মের বাক্যাঁবলী ইত্যাদি । গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ও 


বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে গ্রন্থটিকে 'ধম “সন্বন্ধীয় উক্তির বা গাথার সংগ্রহ রূপে 
গ্রহণ করা যাঁয়। 


বচনাক!'ল 


গ্রন্থটির সংকলন বা বচনীর কো'ন সময় আমরা নিপ্িষ্ট করতে পারিনা । 
প্রশ্নটি ত্রিপিটক রচন1র সময়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । ধম্মপদের 
অর্ধেকের বেশী গাঁথা আমর! ত্রিপিটকের অন্যান্য স্বানে পাই এবং মনে 
হয়১৪২ সংকলক এ সব স্থান থেকেই গাথাগুলি সংগ্রহ করেন। গাথাগুলি 
ভগবান বুদ্ধের বাণী বলা হলেও এই গ্রন্থে আমর! এমন কিছু অংশ পাই যা 
সুলতঃ বৌদ্ধ কিনা সন্দেহ আছে । এখানে যে সমস্ত নৈতিক উপদেশ 
আছে মহাভ'রত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থেও অনুরূপ উপদেশ পাওয়া যায়। 
এমন অসস্ভব নয় যে, কোন সাধারণ সুত্র ( 901017)0]. 508706 ) থেকেই 
এইগুলি বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের শাস্ত্রে এবং মহ1ভারত, গীত প্রভৃতি 
সংস্কৃত গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছিল । এ সম্বন্ধে ড/11101-)102 এর অভিমত বিশেষে 
গ্রণিধানযোগা, “616 78] 2ি01) 02017650178 0511019  5081০০ 
০96 [17018] 8101010 ৮/150011১ 010) ৮911101) 01)6% 21509 1010 
(11911 ৮29 10109 1৮18101+5 12/-00015 10100 006 1৬19.1180178175085 006 


(615 ০0৫ 1175 781175১2120 1060 298118101৮2 ০0105 ৪0০01) 25 106 


৬৯ 


78502181019) ৪০, 1015, 11) 02106181১ 1100009551016 (০0 ৫9০16 ৮/1)216 


57011 591109 150 2.0722760.7 8 ৩ 


বক্তব্য 

ধর্মনীতি সন্বন্বীয় পদাবলীর সংগ্রহ এই গ্রন্থের বক্তব্য হল জনসাধারণকে 
নৈতিক উপদেশ দান। বৌন্ধ শীল-ধর্ম ও তত্র ব্যাখ্যার মধ্যেই এই 
গ্রন্থে ভিন্ৃ, শ্রমণ ও গৃহস্থ প্রভৃতি সকল সুপের মানুষের জন্যই উপদেশ 
দেওয়। হয়েছে । সহজ উপমার সাহাষো সরল ভাষায় চমকার ভাবে 
বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে কিভাবে জীবন যাপন করলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নাত লাভ করে মানুষ তার ঈপ্সিত পরম লক্ষো পৌছোতে পারে । 


ধর্পদের বিভিন্ন 10067580) 

বিভিন্ন ভাষায় ধম্মপদের বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রচলিত ছিল বলে মনে 
তয় । আমরা যে কয়েকটি সম্বন্ধে নিদিষ্টভাবে ?কছু বলতে পারি সেই 
সংস্করণগুলি হল, ৫৯) পালি ধন্মপদ ; (১) প্রাকৃত বা গান্ধারা ধর্মপদ 
(৩) সংস্কৃত ধমপদ বা উদ্ানবর্গ ; 6৪) মহাবস্ততে উদ্ধত দ্বইটি বর্গ এবং কয়েকটি 
গাথ! যে সংস্করণকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল; (৫৫) প্রাচীনতম চীন। 
অনুবাদ [79-01)0-01)105 যে সংস্করণকে অবলম্বন করেছিল । 

আমাদের এমন কোন নিভ“রযোগ্য তথ্য নেই৪5 যার সাহাযো আমর 
বলতে পারি কোন্‌ কোন্‌ বৌদ্ধশাখার নিজস্ব 'ধর্মপদ” সংগ্রহ ছিল অথবা! 
তার] কোন্‌ সংস্করণটি স্বীকার করতো । 

ংস্করণগুলির মধ্যে পালি ধনম্মপদ-ই সবাধিক প্রচলিত ও জনপ্রিয় এবং 
এই সংস্করণটিই সম্পূর্ণ রূপে বর্তমান। গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা 
পালি সংস্করণটিকেই ভিতি করে হ'বে, তরু, এই প্রসঙ্গে অন্যান্য সংস্করণ 
সন্বদ্ধে কিছু তথ্য আলোচনা করা যায় । 

উদানবর্গ বা সংস্কৃত ধর্মপদের দুই তৃতীয়াংশ আমরা মধা এশিয়ায় প্রাপ্ত 
পৃ-থিগুলির মধ্যে পেয়েছি । তিব্বতী এবং চীনা অনুবাদে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি পাঁওয়। 
যায়। উদানবর্গের সংকলন-কর্তা হিসেবে ধর্সত্রাতকে উল্লেধ করা হয়েছে । 


৬২ 


এই সম্বন্ধে চীন! সুত্রে পাওয়া? যায় যে ধ্পদ নামক গ্রন্থে ধর্মত্রাত এক সতভ্র 
গাঁথা সংগ্রহ করে সেগুলিকে তেত্রিশটি বর্গে বিভক্ত করেন ! ৪৫ 

প্রাকৃত বা গান্ধারী ধর্পদের পুথি মধা এশিয়*য় খে!টানের কাছে 
আবিষ্কৃত হয়। পঁথিটি খরোঠী লিপিতে লেখা । সম্পূর্ণ গ্রন্থটি পাওয়া না 
গেলেও প্রাকৃত ধমপদ পালি ধম্মপদের মত ২৬ বর্গেই বিভক্ত ছিল বলে 
মনে করা হয়৪৬ $ পঁথিটির শুরুতেই বুদ্ধব্ণেব নামোল্লেখ করা হয়েছে, 
কিন্তু রুদ্ধবর্সণ সম্ভবতঃ৪৭ প্রাপ্ত পঁথিটির লেখক বা অধিকারী ছিলেন, 
ধর্সত্রাতের মত প্রাকৃত সংস্করণের সংকলন-কত্তণ ছিলেন নং । 

প্রাচীন চীন! অনুবাদ €8 ০18 00176 ৫০০ গাথ। বিশিষ্ট মিশ্র সংস্কৃতে 
রচিত কোঁন মুল ধর্মপদকে অবলম্বন করে কর! হয়েছিল বলে অনেকে মনে 
করেন৪৮। এই অনুবাদ কয়েকটি সংস্করণকে অনুমরণ করে করা হয়েছিল বলেও 
কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন৪৯। অনুবাঁদটিতে আমরণ? ৩৯টি বর্গ 
পাই এবং এর অধিকাংশ বর্গের বিহ্যাস ও নামকরণের সঙ্গে পালি সংস্করণের 
সাদৃশ্য আছে। এই চীনা অন্ববাদের মূল গ্রস্থটির পালি সংস্করণের সঙ্গে 
বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল বলে মনে হয়ন?। 

সংস্করণগুলির মধ্যে পালি ধম্মপদ থেরবাদ শাখার গ্রন্থ এবং সংস্কৃত ৫০ 
উদ1নবর্গ সর্ধাস্তিবাদী ও মহাবস্ততে উদ্ধত অংশ লোকোত্রবাদিন্-মহা- 
সাজ্বিকদের গ্রস্ত বলে মনে কর! হলেও, প্রাকৃত ধমমপদ কোন্‌ শাখার সংকলন 
ছিল সে সম্বন্ধে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ আছে । গ্রস্থটিকে কখনও- 
মভাসাউঘধিক শাখার, আব।র কখনও মহাঁসাউঘিক এবং সর্বাস্তিবাদী অথব' 
সৌত্রাপ্তিক শাখার দ্বই গ্রন্থের সমন্বয়ে গঠিত, আবার, কেবলমাত্র সবাস্তি- 
বাদীদের গ্রন্থ বলেও মনে করা ভয়েছে?১ ) চন, আনুব।দটি সবাক্তিবাদী 
কোন মুল গ্রস্থের অবলম্বনে কর" হয়েহিল বলে একটি প্রচলিত অভিমত 
আছে” 


সংস্করণগুলির মধ্যে স'দুৃশ্য 


পালি, সংস্কত ও প্রাকৃত ধর্মপদের প্রাপ্ত অংশগুলিবর বিষ্বোষণ করে 
দেখলে মনে হয় প্রাকৃত সংস্করগটি পালি সংস্করণের থেকে আকারে বড় 


৬৩ 


হলেও বৃহদাকার উদানবগের চেয়ে পালি সংস্করণের সঙ্গেই তাঁর বেশী 
সাদৃশ্য আছে । এখানে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে পালি 
গাথার সঙ্গে সাদৃশ্য অ'ছে এমন গাথার সংখ্যার ব্যাপারে প্রাকৃত ও 
সংস্কৃত সংস্করণে মিল দেখা যায়৫৩। এই তিন সংস্করণের ৩৫০ থেকে 
৩৬০টি গাথার মধ্যে মিল পাওয়া যায় । 

গাথা! ছাড়া বগগ হিসেবে বিভক্ত করার ব্যাপারেও এই তিন গ্রন্থে সাদৃশ্য 
আছে । সাঁধারণতহঃ শীল-্ধর্ম অনুসারে গাথাগাঁলকে সাজিয়ে গ্রস্থগুলিকে 
বর্গে বর্গে ভাগ করা হয়েছে । উদানবর্গের শ্রমণবর্গ প্রাকৃতে থের- এবং 
পালিতে ধশ্সটঠবগৃগ হয়েছে । পালির রুদ্ধবগৃগের নাম উদানবর্গে 
তথাগতবর্গ করা হয়েছে । পালি-গ্রাকৃতের জরাবগহগকে সংস্কৃতে অনিত্যবর্গ 
বলা হয়েছে । 

গাঁথাগুলির গঠন, শব্দ ও ভাষার ব্যাপারে তুলনা করে দেখলে৫৪ প্রাকৃত 
গাঁথার সঙ্গে সংস্কৃত গাথাগুলির সাদৃশ্যই বেশী মনে হয়, এ ব্যাপারে 
পলির সঙ্গে এদের মিল কম । আবার বর্গের বিন্যাস ও গাথার নিবাঁচন 
ব্যাপারে পালি ও প্রাকৃতের মধ্যে সাদৃশ্য বেশী । 

যহাঁবস্তততে ধম্পদের যে অংশ উদ্ধত হয়েছে তার মধ্যে 'সহম্র বর্গ” নামে 
উল্লিখিত অংশটি মনে হয় বর্গহিসেবে সম্পূর্ণ, যদিও অন্যান্ত সংস্করণের 
সভম্রবর্গের গাথাগুলির বিন্যাসের সঙ্গে এর সম্পূর্ণ মিল পাঁওয়া যায় না । 
আর একটি অংশের নামোল্লেখ মহাবস্ততে নী থাকলেও গাথাগুলি থে 
ণভক্ষবর্গের' তা” বল। ফায়,_এখানে বর্গট সম্পূর্ণ উদ্ধত হয়নি । মহাবস্তর 
কয়েক স্থানে আবার ধমণপদের কয়েকটি গাথা বিক্ষিপ্তভখবে উদ্ধত আছে । 


প্রাগনতম ধমণ্পদ 


এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই সংস্করণগুলির সাধারণ 
উৎস হিসেবে কোন নিদিষ্ট গ্রন্থ ছিল, না প্রচলিত নীতি ও ধর্মবিষয়ক 
গাঁথাগুলিকেই সংগ্রহ করে বিধিবদ্ধ রূপ দেওয়া হয়েছিল 1! কোন নিদিষ্ট 
তথানির্ভর প্রমাণ দেওয়। না গেলেও ধরে নেওয়া যায় যেংবৌদ্ধধর্মের প্রথম 
দিকে সাধারণভাবে প্রচলিত নীতি ও ধর্ম বিষয়ক গাথ্াগুলিকেই বিভিন্ন শাখার 
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স্ববিরগণ বছলাংশে পরিমাজিত, পুনবিন্তস্ত ও পরিবাধত করে বিভিন্ন 
ধমপদে'র সংকলন প্রস্তুত করেন । এই সংকলনগুলির মধ্যে পালি ধন্মপদকে 
প্রাচীনতম বলে অনেকে মনে করেন । কারো! মতে আবার পালি ধম্মপদকে 
কিছুতেই প্রাচীনতম বল উচিত নয়৫৫। 

পালি সাহিত্যে ধশ্মপদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মিলিন্দ পঞ্হো1৫ ৬ 
গ্রন্থে । পালি ধন্মপদ ছাড়! অন্য কোন ধন্মপদে পাওয়া যায় না৷ এমন কিছু 
গাঁথা প্রাক-অশোক পর্বের “চুল্লনিদ্দেন' গ্রন্থে প1ওয়া যায় । “মহানিদ্েস' 
গ্রন্থেও অনুরূপ কিছু গাথা আছে । অপ্রমাদবর্গ সআট অশোকের কাছে 
আবৃত্তি করা হয়েছিল বলে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে । এই সব তথ্য 
বিশ্লেষণ করে অনেকে মনে করেন পালি সংস্করণ খঃ পুঃ তৃতীয় শতকের মধ্যেই 
প্রস্তুত হয়েছিল৫৭ । অন্য সংস্করণগুলির সময় সম্বন্ধে আলোচনার পক্ষে 
মআামাদের পাওয়া তথ্য যথেষ্ট নয়৫৮ | 


৮ 


বগ্ঠাীবভ!গের পদ্ধতি 


পালি ধম্মপদে ৪২৩টি গাথা আছে, গাথাগুলি ২৬টি বগহণে বিভক্ত । 
আলোচ্য বিষয় বা উপমা হিসেবে গৃহীত কোন বস্তর নামানুসারে বর্গগুলির 
নামকরণ কর হয়েছে । সাধারণভাবে বিষয়বস্তু ব! উপমা ভিত্তি করেই 
গাথাগুলির সংকলন কর] হলেও কতকগুলি বর্গ এই নিয়.-মর মধ্যে পড়ে ন", 
যেমন যমক বগহগঃ পকিণতণক । প্রকীর্ণক ) বগহগ ইত্যাদি । 

যমক-বগ্‌গে সংগৃহীত গাথাগুলির বিন্যাসে একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ 
করতে দেখা যায়? একই বিষয়বস্তু অবলম্বন করে রচিত এক এক জোড়া, 
গাথার সাহাঁযো বক্তব্য বিষয়কে পরিষ্কার কর] হয়েছে । এই পদ্ধতির জন্যই 
বগগটির এইজপ নামকরণ হয়েছে বলে মনে হয় । ণ্জোড়া,র প্রথম গাথাটিতে 
যদি নঞ্র৫থক উক্তির সাহাঁধ্যে বক্তব্য বলা হয়ে থাকে তবে দ্বিতীক্ম গাথা 
সেই বক্তব্যই নিশ্চয়াত্মক ভাবে উপস্থাপিত করেছে ! 

পকিণণক (প্রকীর্ণক ) বগৃগ কে বিবিধ প্রকারের গাথার সংগ্রহবর্গ বল? 
যায়। কোন নিদিষ্ট বর্শের অন্তর্ভুক্ত করা যাঁয় নি এমন গাথাই এই বর্গে 


৬৫ 
পালি-হ 


গৃহীত হয়েছে । পালি, প্রাকৃত এবং সংস্কৃত এই তিন সংস্করণেই বগণ্টি আছে, 
কিন্তু গাঁথা ও গাথার সংখ্যার দিক থেকে বিশেষ মিল নেই । 

পালি ধম্মপদের ২৬টি বগ” জ্রমানৃসারে দেওয়া] হল : ষমক-। অপৃপমাদ-, 
চিত্ত", পুপ্‌্ফ-, বাল-, পণ্ডিত-, অহ্নন্ত- সহস্স-, পাপন দণ্ড-, জরা-, অত্ু-, 
লো!ক-, বৃদ্ধ-, সখ-, পি", কোধ-, মল, ধম্মট্ঠে-, মগৃগ-, পকিণণক-, 
নিরয়-, নাগ, তণহা-, ভিক্খু-, ও ব্রাজণবগৃগ । | 

নৈতিক উপদেশ ভাঁডা বৌদ্ধধর্মের তাত্বিক উপদেশেও ধম্মপদ সমৃদ্ধ । 
চতুরারধসত্য, অঞ্টীঙ্গিক মার্গ, নিবাণ সম্বন্ধে সুন্দর আলোচন। করে এদের 
শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে । সংসারের অনিত্যতাঁ, অনাত্মতা, দুঃখময়তা 
প্রতিপন্ন করে কোন্‌ পথ অবলম্বন করা কর্তব্য তা দেখানো হয়েছে ॥ 
বর্গগুলির বিষয়বস্তু আলোচন! করলে গ্রন্থটির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
উপদেশের উৎকর্ষ উপলব্ধি করা যায়! 


৩1] উদ'ন 

তৃতীয় গ্রন্থ উদ্দান গ।থা এবং গদ্যের মিশ্রণে রচিত । গ্রন্থটি আটটি 
বর্গে বিভক্ত এবং প্রত্যেক বর্গে দশটি করে সৃত্ত আছে । সৃত্তগুলির আধকাংশই 
গ[থায় রচিত । সৃত্তগুলিতে বুদ্ধের জীবনের ছে'ট ছোট ঘটন। বর্ণন! করার 
পর বুদ্ধের মুখনিঃসৃত কোন ভাবগস্ভীর উপদেশাত্মক বাণী লিপিবদ্ধ ঝরা 
হয়েছে । এই ভাবগভ্ভীর উদাত্ত বাণীই “উদণন” ৷ ত্রিপিটকের অন্যান্য স্থনেও 
এইরূপ “উদ!ন” পাওয়া যায়, এর সবগুলিই অবশ্য বুদ্ধ-ব!ণী নয়। রাজা, 
দেবতী ব' কে।ন বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও আমর] «উদান? প্রকাশ করতে দেখি । 

এই গ্রন্থের রচনা-রীতি অতি সরল এবং “উদান' রূপ উক্তিগুলি সংক্ষিণ্ড 
হ'লেও গভীর অর্থদ্যেতক। প্রত্যেকটি “উদানে'র পুর্বে সৃতগুলিতে বল! 
হয়েছে, *'-*এই বিষয় সম্যগ্‌ অবহিত হয়ে বুদ্ধ এই “উদান” প্রকাশ 
করলেন,” সাধারণতঃ সুৃতগুলিতে প্রথম বৃদ্ধের জীবনের কোন ঘটনা 
বর্ণন। করা হয়েছে এবং শেষে একটা উদ।ন বা উদাত্ত উক্তি আছে। 
গ্রন্থটির আটটি বর্গ হল; ধোধিবগগ, মুচলিন্দ-, নন্দ-, মেখিয়-, সেন” 
থেরস্স-, জঙ্চন্ধ-, চুল, পাটলিগামিয় বগণ ! বৌদ্ধ জীবনাদর্শ, অহ্তের 
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গভীর প্রশান্ত মন, অনন্ত সুখদায়ক নির্বাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা এই 
বগগুলির মুল বিষয় । ভাঁষ: সরল, অনডম্বর এবং স্বীভাবিক । 


প্রাচ'নত 


'উদ।ন” গুলি যথার্থই বুদ্ব-বচন কিনা এ সম্বন্থে প্রশ্নের যথেষ্ট অবকাশ 
আছে। কিন্তু আমর1 একথ) বলতে পারি যে “উদান' গুলি যথেষ্ট প্রাচীন 
এবং বৃদ্ধের বা তার কোন প্রধ'ন শিষ্যের বাণী হওয়! অসম্ভব নয় । ছোট 
ছে'ট গাথাঁর উত্জিগুলি ঘটনাআ্সক বিবরণগুলির চেয়ে যে প্রাচীন সে 
বিষয়েও সন্দেচ নেই । এই কাহিন'গুলির কিছু অংশ হয়ত মুখবন্ধ হিসেবে 
প্রাচীনতর সময় থেকে চলে এসেছে কিন্তু এমনও কিছু অর্বাচীন ও অর্থহীন 
কাতিনী'র সাক্ষণং আমরা এই গ্রন্থে পাই যা, পরবর্তী কালের সংকলন-কর্তাদের 
সংযোজন বলে মনে হয়। বিনয়পিটক ও মহাঁপরিনিব্বাঁন সবত্তে বণিত 
বুদ্ধজীবনীর ঘটনার সঙ্গে মিল আছে এমন কিছু কাহিনীও এতে পাওয়া 
যায় । এই কাহিনীগুলি প্রাট'ন প্রচলিত সাধারণ € 00117101 ) এতিহ্য 
থেকেই গৃহীত হয়েছে বলে মনে হয়। 

“উদান'গুলি সাধারণততং ভ্িষ্টুভ্‌ ব। জগত ছন্দে রচত । বৌদ্ধদের 
জীবনাদর্শ, অহ্হতের মানসিক শান্ত, শিবাণের মহিমা গ্রভৃতিই হল মে'টামুটি 
ভাবে গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। 


৪1 ইতিবৃতন 


উদানের অধিকাংশের মত খুদ্দক নিক য়ের চতুর্থ গ্রস্থ ইতিবুত্তক গদ্য এবং 
পদ্যের মিশ্রণেই রচিত । উদাঁনের গদ্যে যেমন পিছু |ববরণ বা ঘটনা মাত্র 
প1ওয়! যায় এখানে গদ্যের প্রকৃতি ত? থেকে একটু ভিন্ন । একই ভাব ব! তত্ব 
ব উপদেশ কিছুটণ গদ্যে এবং কিছুট? পদ্যে প্রক'শ করা হয়েছে । অনেক 
জায়গায় বক্তব্য বিষয় প্রথম সংক্ষেপে গদ্যে প্রকাশ করে আবার গাথায় 
বলা হয়েছে । আবার ক্ষেত্রবিশেষে দেখা বায়, কখেকটি গাথার 
মধ্যে মাত্র একটিরই ভাব গদ্যে বল। হয়েছে, অন্যগুজির ক্ষেত্রে কোন গদ্যাংশের 
সংযোজন নেই । কৌন কোন ক্ষেত্রে গদ্যাংশ এবং গাঁথা পরস্পরের পরিপুরক 
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তিসেবে স্থান পেয়েছে । উদানের মতই এর ভাষা এবং রচনাঁরীতি সরল, 
স্বাভাবিক ও অনাড়ম্বর | 

ইতিবুত্তকে ১১২টি ক্ষুদ্র সুত্ত আছে এবং সৃত্তগুলি চারটি “নিপাত? বা বর্ণে 
বিভক্ত । ভগবাঁন্‌ এইরূপ ("ইতি") বলিয়াছেন ( উক্ত বা “বুত্ত' )--এই অর্থে 
গ্রন্থটির এইরূপ নামকরণ । এই জন্যই সুত্তগুলির প্রারস্তে-ভগবান এইকথা 
বলেছেন, অর্ঠত- এ কথা বলেছেন, আমি শুনেছি, এবং শেষে-ভিগবান্‌ এই 
কথাও বলেছেন, আমি শুনেছিঃ--এইরকম বাকা সংযুক্ত আছে । 


বিষয়বস্ত 


গ্রন্থটিকে বুদ্ধের মুখনিঃসৃত নৈতিক উপদেশাতআ্মক বাণীর সংকলনও বলা 
যায়) রাগ, দ্বেষ, লোভ, ঈর্ষা, কাঁয়-বাকৃ-চিত্তের অন্যান্য দুরবলতণ, মৈত্রী 
দান, সত্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বুদ্ধের উপদেশ এতে লিপিবদ্ধ । তা' ছাড়া নিবাণ, 
স্কন্ধ, বোধি প্রভৃতির আলোচনাও এতে করা হয়েছে । 

্রস্থটিতে সুন্দর রূপক, অলঙ্কার প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়। বুদ্ধ বলেছেন 
ইন্ড্রিয়গুলি মীনব-শরীরের দরজা স্বরূপ, দরজায় যেমন উপম্নক্ত প্রহরী রাখা 
দরকার ইন্ড্রিয়গুলি সম্বন্ধেও মানুষের তেমন সতর্ক হওয়া উচিত । পাঁলি- 
ছন্দের দিক থেকে এর গাথাগুলি বিশেষ আলোচনার যোগ্য । 

গ্রন্থটির কিছু অংশ আমর অঙ্গৃত্তর নিকায়ে পাই। প্রসিদ্ধ চীনা 
পরিব্রাজক হিউয়েন্‌ সাঙ্‌ ইতিবুত্তকের যে চীনা অনুবাদ করেন তাতে 
বর্তমানে প্রচলিত পালি গ্রন্থটর কিছু অণশ পাওয়া যায় না, কিন্তু চীন। 
অনুবাদে ৯৩৭টি সৃত্র আছে । 


৫। সুস্তনিপাত 


খুদ্দণ [পকাের পঞ্চম গ্রন্থ ন্ত্তনিপাত পালি-সা।ইতে)র একটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য অংশ ! ধল্মপদের পর যে গ্রন্থটি বৌদ্ধদের কাছে সব থেকে বেশী 
সম)দৃত ৩।, হ'ল স্ৃতানপাত। গাথায় নিবদ্ধ এর স্ুৃম্ভগুলি পাচটি বগ্‌গে 
[বভক্ত । উরগ-, চুল-, মই1-, ও অটঠকবগংগ এই চারটি বঙ্গে মোট ৫৪টি 
ছোট কবিতা আছে এবং পঞ্চম পারায়ণবগৃ্ধ একটি বড় স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিত। ও 


৬৮ 


এতে ১৬টি ছোট ছোট অংশ আছে । এই ভাবে সুত্তনিপাতের মোট মুত্ত 
খ্যা সত্তর বলা যাঁয়। 

অটুঠকবগৃগ এবং পারায়ণবগৃগ পালি শাস্ত্রে এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে অনেক 
জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে । এই দ্বই বর্গের প্রা্টীন টীক। খনদ্দক নিকায়ের 
“নিদেস' নামক গ্রন্থে অন্তর্ভক্ত । এছাড়া সৃত্তনিপাতের বহু গাথা ও সুত্ত 
পাল-শান্ত্রের বন্তস্থীনে উদ্ধত ও উল্লিখিত দেখ! যাঁয় । সম্রাট অশোক তার 
81720510 অনুশাসনে যে সুত্ত বা গ্রস্থগুলি পড়বার জন্য বলেছেন, তাঁর মধে। 
অন্ততঃ তিনটি সুত্তকে সুত্তনিপাতে পাওয়া যায় । ভাষা এবং পিষয়বন্ত 
বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে সুত্তনিপাতের অন্তর্গত বনু সৃত্ত বৌদ্ধধর্মের 
আদিয়ুগেই রচিত হস্কেছিল এবং কিছু স্বৃত্ত অন্ততঃ তার ঘনিষ্ঠ প্রধ/ন শিষ্যাই 
উর দেহাবসাঁনের কিছুকালের মধ্যেই রচন। করেছিলেন । 


বচন ও গঠনের বৈশিষ্ট 


সৃত্তগুলি আক!রে এক রকম নয, ছোট বড় সব রকমের সৃত্তই আছে এবং 
স্ুত্তগুলর রচনা পদ্ধতিও এক নয় । কোন সুে গদ্যে মুখবন্ধ করে গাথায় 
বন্তব) বলা হয়েছে, কোথাও গদ্যাংশ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, কোন জায়গায় 
গদ্য।ংশ ও গাথা এমন ভাবে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে গদ্যে ঘটনার 
বিবরণ বা গাঁথার বক্তব্যগুলির ব্যাখ্যা! দেয়! আছে আর গাথায় মুল 
বন্তবয বলা হয়েছে । কোন স্বৃত্তে আবার গদ্যংশে উপদেশ দিয়ে তার 


মধ্যে গাথার সংযোজন কর। আছে । প্রাচান কাল থেকে ভারতীয় 
সাহিত্যে "সংবাদ? ব। আখ্যান" রাতির «থ ধারা চলে আসছিল সুত্তনিপাতের 
রচনাবলীর মধ্যে তার প্রয়োগ দেখা যায় । আলবক সুত্ত, সুচিলে।ম 


সত্তে বেদ ও মহাকাব্যের রচনার ধার! লক্ষা করা যায়। মহাভারতে 
স্বাধির যেমন যক্ষের ধশীধা ও প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এই সুতগুলিতেও 
তেমনি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এক সন্নযাসী বৌদ্ধ নীতিমূলক তত্র 
ব্যাখ্যা করেছেন। নালক সুত্ত, পব,বজ্জা সুত্ত ও পধানসুত্ত প্রাটীন আখ্যান 
কাব্যের নিদর্শন হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগা । বুদ্ধের জীবনীকে ভিত্তি 
করে পরবর্তীকালে যে সাহিত/ গড়ে উঠেছিল এই সুত্তগুলিতে তার সুচনণর 


৬৯ 


ইঙ্গিত পাওয়া যাঁয়। পরবতর্ণকালের বুদ্ধ-কাহিনীর প্রধান লক্ষণগুলি এই 
সুত্গুলিতে আছে । নালক স্ৃত্তে গৌতমের জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পরের 
ঘটন।র বিধরণ আছে । পব্বজ্জা স্ত্তে গৌতমের গৃহত্যাগ 'ও পরিব্রাজক 
রূপে রাজগহের রাজার সঙ্গে তার সাক্ষাংকাঁর বর্ণনা করা হয়েছে । 
পধান সুর্তে বুদ্ধ ও মারের সংঘর্ষ এবং মারের পরাজয়ের কথা বলা হয়েছে । 
তিনটি স্ৃত্তই আখান কাব্যের উত্তম নিদর্শন । প্ুবাণ ও উপাখান- 
সুলভ আঙ্তিকগুলি এদের মধ্যে ব্তমান থ।কলেও পরবতীশয়ুগের বুদ্ধ- 
উপাখ্যানের তুলনায় সুত্তগুলি সহজ ও অনাঁড়ম্বরভবে রচিত ।? এই 
আখ্যানগুলিকে আমর! প্রাচীন যুগের রচনার মধ্যে ধরতে পারি না, 
এদের আগে বুদ্ধ-কাহিনীর বেশ ক্রমবিকাশ ও পরিণতি ঘটেছিল বলে 
মনে তয়। 

সুত্তনিপাত বিভিন্ন সময়ের রচনার সমন্বয়ে বচিত হয়েছে এবং গ্রন্থ টকে 
কোন রকমেই একটি একক (1116) রচন| বলা যয় না, যদিও কিছু কিছু 
সতত একই বাক্তির রচনা! হ'তে পারে । উরগ বগগের ৯২টি সৃত্ত একই 
বাক্তির রচনা হওয়া সম্ভব বলে ড/1৭661-7112৫৯ মনে করেন । 


প্রাচীন 

বুদ্ধ-কালীন ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার সঙ্গে 
পরিচয় করতে হ'লে সুত্তনপাতের সাহা নিতেই হবে । জাতিযুলক 
সমস্যার প্রতি বৃদ্ধের মনোভাব, প্রতেকবৃদ্ধের আদর্শ, নিবাঁণ ও “বাদ্দতত্ত, 
সেই সময়ের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, বৌদ্ধপমের শ্রেঙঈগত্ব ইত্যাঁদ ন[না বিষয় 
স্রত্তনিপাতে আলোচনা করা হয়েছে । ধনিয়সুত্ত, খগহগবিপাণ সুত্ত, কসি- 
ভারদ্বাজ”্, বসল-, মেতৃ-, রতন-, মহ।মঙ্গল-, ব্রাল্গণধম্মিক-, বাসেটড-, 
কলহবিধাদ-, তুবটকসুত্ত প্রভৃত্তি সুত্তনিপাতের কয়েকটি উল্লেখযোগ। ও 
প্রয়োজনীয় সৃত্ত। 

ভাযাতাত্বের-জন্য সুত্তনিপাতের আলোচনা৬০ বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । আমরা 
এখানে বেশ কিছু বৈদিক শবের প্রভাব ও প্রয়োগ দেখতে পাই । ভাষার 
দিক থেকে সুত্তনিপাতের প্রাচীনত্ব উপলন্ষি করা যায় 


৭9 


ভাষা এবং সুত্তগুলির প্রকৃতিই কেবল সুত্তনপাঁতের প্রাচীনত্বের নিদশন 
নয়। সুত্তনিপাতে বৌদ্ধধর্ম যে অবস্থায় উপস্থাপিত তা"তে মনে হয় বৌদ্ধধর্মের 
গোড়ার দিকের ছবিই আমরা দেখছি । প্রাচীনতম বা 7171:755 বৌদ্ধ 
ধর্মের আলোচনায় সৃত্তনিপাঁতের বিশিষ্ট স্থান আছে । এই গ্রন্থে বিহারের” 
অধিবাসী ভিক্ষুদের ছবি নেই, যা আছে তা” হ'ল বনবাসী সন্ন্যাসীদের 
প্রথমিক স্তরের জীবনযাত্রার বর্ণনা । সঙ্ঘকে এখনও অ।মরা গড়ে উঠতে 
দেখিনা, কিন্তু একটি জীবন দর্শনের প্রকাশ যে ঘটছে ত।' বুঝতে পারি। 
বৌদ্ধ দর্শনের সৃস্পট প্রতিশ্রুতি সুৃত্তনিপাতে নেই, আছে নীতি-ধম (০1৫91 ) 
হিসেবে বৌদ্ধধর্্ের প্রতিষ্ঠী। নীতি-ধর্মের দিক থেকেই সৃত্তনিপাতে বৌদ্ধ 
ধর্সের ব্যাখ্যা পাওয়া! যায় । দার্শনিক চিন্তার যেবাজ সুত্তনিপাতে পা1ওয়। 
যাঁয় সেই বাজ পরবতর মুগেই বৌদ্ধদর্শন রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় । সুত্তনিপ1তে 
বৌদ্ধধন্নকে অ!মরা একটি সরল ও সহজ ধশ্নবিশ্বাস রূপে মাত্র দেখি 
যা'র নির্দেশ হ'ল বিবেকবান্‌ হয়ে শীল ও নীতিমৃলক উপদেশগুলি পালন 
ও নৈতিক কতব্যগুলি সম্পাদন, এবং জগংকে অনিতয, অন'ত্ম ও দ্ুঃখময় 
বপে উপলব্ধি করা । বুদ্ধ এখানে সকলকে বলছেন পবিত্র জীবন য।পন 
করতে, সংসার ও বিষয়ে আসক্ত না হতে 7; কিন্ত, কাউকে বলছেন না সঙ্জে 
ব1এঁ রূপ কোন সংগঠনে যোগ দিতে । এর থেকে বে।ঝা যায় যে সমস 
স্বততগুলি লেখা হয় তখনও সজ্ঘবের কোন অস্তিত্ব ছিল না এবৎ রুদ্ধেব 
শিশ্ু-সংখ্যা তখনও এত বেশ। হয়নি যাতে কোন সংগঠনের প্রয়ে।জন হয় । 
এ সময় বুদ্ধ-শিক্ঠবা গৃহত্যাগী সন্নযাসীরূপে বনে-পাহাড়ে বুদ্ধের উপদেশ ও 
নির্দেশ মত ধর্স-চর্ধা করতেন । 


৬। বিমাঁনব্থ 


বিমানব্, খুদ্দক নিকায়ের যষ্ঠ গ্রন্থ । এই গ্রন্থে দিব্যকাস্ুসম্পন্ন 
ব্যক্তিদের আবাসভৃমির বর্ণনা! আছে । ইহলোকে শুন্ড কর্মের অনুষ্ঠীন করলে 
স্বত্যুর পর মানুষ দিব্যকায়সম্পন্ন হয়ে স্বর্গীয় আবাস ভূমিতে অশেষ সুখ 
অনুভব করে৷ নৈতিক চরিত্রের শুদ্ধতা ও সৃ-কর্মের অনুষ্ঠানই গ্রন্থটির বক্তব্য । 
মানুষ যেমন কর্ম করে তার ফলও সে তেমনই ভোগ করে, এই কর্মবাদ 
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এতে প্রচার কর! হয়েছে । যে সমস্ত গল্প বা কাহিনীর সমাবেশ এই গ্রন্থে 
করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হ'ল পরিশুদ্ধ কর্মানুষ্ঠীনে ও পবিত্র চরিত্র অবলম্বনে 
পাঠক বা শ্রোতাদের আকৃষ্ট করা। ন্বগর্ণয় ভূমির সুখ ও আনন্দের বর্ণনা 
এবং নরকের দৃঃখ-যন্ত্রণার বিবরণ সু-কমের পুরস্কার ও কৃ-কমের শান্তির দিকে 
আমাদের দৃর্টি আকর্ষণ করার জন্যই এখানে দেওয়। হয়েছে । দিবাকায়- 
সম্পন্ন একজনকে প্রশ্ন করে মোগৃগল্লান বুঝতে পারেন যে পৃথিবীতে ন।না 
সং ও প্রুণযকর্মের অনুষ্ঠানের ফলেই মৃত্যুর পর 1তনি দিব্যভূমিতে স্বখ ও 
আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হয়েছেন । সাতটি- বর্গে বিভক্ত গ্রন্থটিতে ৮৫টি 
গাথা আছে । গ্রন্থটির সাহিত্যিক মুল্য বিশেষ নেই । 


৭1 পেতবথ 


পরবতী গ্রন্থ পেতবথুতে প্রেত ও প্রেতলোকের কথা আছে । ছোট 
ছেট সুত্তে প্রেতলেোকে দ্বঃখ-সদ্ত্রণা ভে!গের বর্ণনা করা হয়েছে । নারদ 
প্রেতযোঁনি প্রাপ্ত মত ব্যক্তিকে তার দ্বঃখভোগের কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রেত 
জানায় যে কু-কমে“র অনুষ্ঠানই তার এ দশার কারণ । বিমানবখুর মতই 
এই গ্রন্থে বলা হয়েছে কু-কর্ম ও অপবিত্র জীবনযাপন মানুষের ম্বত্যুর পর 
খর অশেষ ছুঃখভোগের কারণ হয় । কমর্বাদ এই গ্রস্থটিরও ভিত্ত | 
বমফল মানুষকে ভোগ করতেই হ'বে, তকে এড়াঁনেো অসম্ভব । জীবিত 
অবস্থায় আন্তরিকতার সঙ্গে দান প্রড়তি প্ুণ্যকর্মের অনুষ্ঠঠন করলেই 
মৃত্যুর পর সুখভোঁগের অধিকারী হওয়া যীয়। রক্তমাংসের মানুষের যা” যা, 
প্রয়োজন পেতবর্ুুর মতে প্রেতদেরও ঠিক তাই প্রয়োজন । ক্ষুধা 
তৃষ্ণা, কামনা-বাসনার তাড়না প্রেতকেও ভোগ করতে হয়। মানুষের দেওয়। 
খাদ্য ও অন্যান্ত কিছুই প্রেত সাক্ষাংভাবে স্বীকার করতে পারে না, জীবিত 
কোন মানুষকে সেই দ্রব্দনে সম্তষ্ট করে এ পণ্যের মাধ্যমেই প্রেতকে 
সন্তষ্ঠ করতে হয়। প্রেতযোনির ছ্বঃখছুর্দশ! দূর করবার এই উপায় 
আমর] হিন্দুদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মধ্যেও দেখি । প্রেতলোকের ছৃহখ-খন্ত্রণা 
ভোগের যে গল্প ও বর্ণনা পেতবর্থতে আছে, তা”র উদ্দেশ্য হ'ল যাতে বুদ্ধ- 
শিক্যরা এ যন্ত্রণা ও অবস্থার ভয়া'বহত] সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সত্য ও ধর্মের পথ 
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থেকে ভ্রহ্ট না হন, যাতে তারা কায়মনোবাক্যে জীবজগতের প্রতি শুভ 
আচরণ করেনঙ৬ ১1 

চারভাগে বিভক্ত পেতবগথুতে ৫১টি গাথা আছে । এই গ্রন্থটিরও সাহিত্যিক 
মুূল্যাবশেষ কিছু নেই । 


৮। খেরগাথ! 


পরবর্তী গ্রন্থ থেরগাথা (স্থবির) বৌদ্ধ-থেরদের দ্বারা রচিত গাঁথার 
ংকলন-গ্রন্থ । জ্তনবৃদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের থের বা স্থবির বলা হয় । ৯২৭৯টি 
গাথার সমন্বয়ে গঠিত ১০৭টি কবিতায় থেরদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা! করা৷ 
হয়েছে । এক একটি কবিতা যদিও এক একজন থের-র নামে চিহ্িত কর: 
হয়েছে, তবু মনে হয় কোন কোন কবিতায় গাথাগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা । 
রচনার মধ্যে বৈচিত্র্য ও সজীবঙ1 আছে । 
এই গাথাগুলিতে বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের অভিজ্ঞতা সুন্দর ভাষায় প্রকাঁশ করা 
হয়েছে । অভিজ্ঞত। বর্ণন। প্রসঙ্গে তারা প্রকৃতির যে ছবি মাঁঝে মাঝে এ'কেছেন 
তাতে তাদের অসামান্য কাব্যপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় । 
অন্যান্য শান্ত্গ্রন্থের মত এই গ্রন্থ্েও বৌদ্ধধর্মের আদর্শ ও তত্বগুলির ব্যাখা! 
আছে কিন্তু কোথাও এই তাত্বিক আলোচনা নীরস ও বৈচিত্র্যহীন হয় নি। 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ বর্জন করে, বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে সন্ন্যাসীরা যে 
মানসিক প্রশান্তি লাভ করেছেন ত।” যে সকলের উপরে, গাথাগুলিতে তা' 
বারবার বলা হয়েছে । মেতা, অহিংসাঁ, সংযম, করুণা প্রভৃতি আদর্শ গুলির 
শ্রেষ্ঠত্ব ধল্মপদ ও সুত্তনিপাতের মত এখানেও প্রতিপন্ন কর হয়েছে । 
সন্ন্যাসীরা কী করে সংসার ত্যাগ করে বুদ্ধের উপদেশ বরণ করলেন সেই 
সব ব্যক্তিগত কাহিনীর বর্ণনাও সুন্দরভাবে করা হয়েছে । থেরগাথায়৬২ 
কোথাও কোথাও স্ত্রীলোককে বন্ধন, ফাদ, সাধনার পথে বাঁধা ইত্যাদি বলে 
উল্লেখ করা হয়েছে । স্ত্রীজাতিই এদের মতে সরবদঃখের আকর এবং এদের 
মোহজাঁল ছিন্ন করতে পারলে সুখের পথের সন্ধান করা যায় । থেরদের 
এই সমস্ত গাথায় বেশী প্রকাশ পেয়েছে তাদের মনের ভাব, অন্তরের 
অনুভূতি, অন্তনিহিত অভিজ্ঞতা ও চেতনার কথা; ব্যক্তিগত কাহিনী ও 
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অন্যান্য ঘটনার সমাবেশ কিছু কিছু থাকলেও বাহ্া বা বহির্জাগতিক অভিজ্ঞতার 
কথ এখানে খুব বেশী বলা হয়নি । তালপুট, অন্কৃপিমাল প্রভৃতি থের-দের 
নামে চিহিচ্ত গাঁথাগুলি অপুর্ব কাব্য প্রতিভার নিদর্শন । 

থেরগাথাতে প্রকৃতির যে বর্ণনা আছে তাতে তাদের প্রকৃতির প্রতি 
অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে । তীর! তাদের উপমা হিসেবেও অধিকাংশ স্থানে 
প্রকৃতি ও প্রণকৃতিক বিষয়গুলিকে বাবহার করেছেন । সন্ন্যাসীকে অচল 
শৈল ও হস্তীর সঙ্ষে তুলনা করা হয়েছে, কৌঁথাও বলা হয়েছে জিতেক্ডিয় 
ভিক্ষু আপন গুহায় অবস্থিত সিংহ সদৃশ । আবার, ষে ভিক্ষু কেবলমাত্র তাঁর 
সন্ন্যাপীর পেখষাক সম্বন্ধেই সচেতন তাকে ব্যঙ্গ করে সিংহচর্নীবৃত বানরের 
সঙ্গে তুলন1 করা হয়েছে । কোন কোন জায়গায় থের-দের ভিম্কু অপেক্ষা 
কবি-ূপই বেশী প্রকটিত হয়েছে । পাহাড়-জঙ্গলের সুন্দর পটভূমিতে 
নির্জনে সাধককে তপস্যায় নিরত দেখলে মন আমাদের অপুব অনুভূতিতে 
ভরের ওঠে । ঘনকৃঞ্ণ মেঘের মধ্যে প্রবল বজ্বনির্ধোষ ও বারিপাতের 
পরিবেশে অপুর্ব প্রশান্তিতে সাধককে যখন তার গুহায় স্থির ভাবে বসে 
থাকতে দেখি তখন আমাদের রোমাঞ্চ ভয় । গাথাগুলিতে খের-দের কবিত্বের 
সঙ্গে ধর্মশীলতখর পরিচয় আছে । বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য ও সারমশ্ন এবং 
নৈতিক উন্নতি সম্পন্ন বৌদ্ধভিক্ষুদের পারমণধিক ভ।বধ1র1।প্রচারই সংকলনটির 
মুখা উদ্দেশ্য । রর 

কাব্যগ্রন্থ তিসেবে থেরগণথা ভারতীয় গীতি-কবিতার (10710 7০677 ) 
প্রথম সারির একটি গ্রন্থ । গ্রন্থটিতে বাবহ্ৃত ভাষা সব জায়গায় সহজবোধ্য 
নয়। থেরবাদী বৌদ্ধধন্র প্রথম দিকে কী কপ ছিল তার পরিচয় পেতে ত'লে 
সৃততস্ত, ধম্মপদ ও সৃত্তনিপাতের সঙ্গে থেরগাথারও আলোচন। আবশ্যক । 

গ্রন্থটিতে এমন কিছু কিছু অংশ আছে যা নিশ্চিতভাবেই বেশী প্রাচীন নয় । 
একটি ফুল দান করার মত সং কাধ অনুষ্ঠীনের ফলস্বরূপ যখন একজন 
ভিক্ষুর “নিবাণ' প্রাপ্তি ঘটে অথবা যখন সাত বছরের এক সন্ন্যাসীকে নানা 
অলৌকিক কাঁজ করতে দেখি তখন এই সংকলনে যে বেশ পরবতর্শকালের 
কিছু অংশ ঢুকে পড়েছে তা, স্বীকার না করে উপায় নেই । বুদ্ধের সাক্ষাৎ 
শিষ্যদের দ্বার! রচিত প্রাচীন অংশও এর মধ্যে আছে। 
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৯1 থেরীগ'থা 

নবম গ্রন্থ থেরীগাথার মধো বৌদ্ধ থেরীদের অভিজ্ঞতা ও অনুভুতি 
লিপিরদ্ধ আছে। অধিকাংশ ভাবে থেরগাথার অনুরূপ এই সংকলনে ৫২২টি 
গ:থার সমন্বয়ে ৭৩টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত । থেরগার্থার সঙ্গে এই গ্রন্থের 
প্রধান পার্থকা হ'ল প্রথমোক্ত গ্রন্থে যেমন ভিক্কদের অনুভূতি ও 
অন্তনিভিত ভাব প্রকাশ পেয়েছে, এই গ্রন্থে তেমন না হয়ে ভিক্ষুণীদের 
বাক্তিগত সৃথ ছুঃখেব কথাই প্রাধান্য পেয়েছে 7 স্কবিরদের গাথাগুলির 
মধ্যে প্রাকৃতিক দৃশ্য 'ও ঘটনার বর্ণনী যেমন অ।মাদের পুলকিত করে, এখানে 
মানুষের জীবন-বর্ণনা তেমনই আমদের মানুষের জীবন সম্বন্ধে অবহিত 
করে । গীতিক'বা ভিসেবে এই গ্রন্থটিকেও ভারতীয় গীতি-কবা সাহিত্যে প্রথম 
সারিতে স্থান দেওয়া যায় । রচনাশৈলী' এবং প্রাচীন ও পরবর্তী অংশ নিয়ে 
কবিতাগুলির গঠন প্রকুদ্তিতেও সংক্লনটি থেরগাথার অনুরূপ । 

সেয়ুগের সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান নির্ণয় করার পক্ষে এই সংকলনটির 
গুরুত্ব অপরিসীম । থেপ্গাথার মত এই গ্রন্থেও সেকালের সাম।জিক অবস্থা 
ও সমাক্ত বাবস্থা'র একটি আভাস আমরা পাই । সংসার জীবন ত্যাগ করে 
[থবী-রা কেন বুদ্ধের শরণ নিলেন ত।” এই গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় বেশ 
ভালভ।বে বল! হয়েছে । প্রত্রশোকাতুর। জননী শান্তি পেয়েছেন সঙ্মঘের 
আশ্রয়ে, অভাবের তীড়নায় ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে বিধবা! রমণী শাস্তির 
সন্ধ।নে ভিন্ষুণী হয়েছেন, সুন্দরী ও যুবতী বকারবণিতা বিষয়-বাসনা ও 
ভোগের ভয়াবহ পরিণতি বুঝতে পেরে বুদ্ধ-প্রদশিত পথ অবলম্বন করেছেন, 
এইরূপ নানা চিত্র আমরা এই গ্রন্থে দেখতে পাই। বুদ্ধের উপদেশ আশ্রয় 
করতে সন্ল্প করেছেন এমন কন্মাকে আত্মীয়রা নিবৃত্ত করতে চেয়ে বার্থ 
হচ্ছেন, আর ধনাঢা যুবক বা রাজপুত্র সুন্দরী কন্যার অভিভাবককে বহু 
ধনদৌলত উপঢৌকন দিয়ে কন্যাকে বিবাহ করতে চেয়েছেন কিন্তু কন্ঠাটি 
সব উপরোধ প্রত্যাখান করে বুদ্ধশাসন অবলম্বন করছেন এমন দৃষ্টান্তও 
আছে । কিসা-গোতমী একজন নিষ্ঠাবতী ও ভক্তিপরায়ণা থেরী। তিনি 
সঙ্ঘযে যোগ দিয়েছিলেন যখন সংসারে ঠার আপন বলতে কেউ ছিলনা । 
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এক করুণ ও বিয়োগান্ত ঘটনাঁর বর্ণনা করে তিনি বলছেন বুদ্ধের আশ্রযজে 
তিনি সব শোক-মন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছেন । একদ। প্রসিদ্ধা! বাঁরবণিত: 
নর্তকী অন্বপালী তাঁর যৌবনের অসামান্য রূপলাবণ্যে জরার অবার্থ প্রকোপ 
লক্ষ্য করে যৌবনের ক্ষণস্থায়িত্ব উপলদ্ধি করলেন ও বুদ্ধের উপদেশ পালন 
করে শান্তি ও অধধ্যাত্সিক উন্নতি লাভ করলেন । 

বৌদ্ধধম ও শিক্ষার নানা তাত্বিক আলোচনা এই গ্রন্থেও পাওয়। যায় । 
নিবাণের প্রকৃতি সম্বন্ধে থেরীদের ধারণ। এই সংকলনের একটি উল্লেখযোগ্য 
দিক৬৩ । থেরী-রা মনে করতেন লোভ এবং “প্রমত্ততা থেকে মুক্তিলীভই 
নির্বাণ; নিধাণের সাহায্েই কেবল সংযত জীবন যাপন, অন্তর্দন্টিলাভ, 
পরম শাস্তি অর্জন এবং শ্রেষ্ঠ সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব । 

ধর্মীয় আদর্শ ও নৈতিক উপদেশের দিক থেকে এবং বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য 
ও সারমর্ম প্রচারের ব্যাপারে থের- ও থেরীগাথায় কোন প্রভেদ নেই । 
থেরাগাথ।র অধিকাংশই যে স্ত্রীলোকের রচনা এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ 
নেই। থেরগাথার মধ্যে বন-জঙ্গল, পাহাড়-পবতের যে বর্ণনা দেখা যায় 
থেরা-গাথার মধ্যে তা” বিশেষভাবেই অন্ুপস্থিত। গাথাগুলি থেরীদেরই 
রচনা বলে তাঁদের অভিজ্ঞত বাঁ জীবন বর্ণন প্রসঙ্গে তীরা এমন কোন 
প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবতারণা করেন নি যে সম্বন্ধে তাদের কোন প্রতাক্ষ 
অভিজ্ঞতা ব। জ্ঞান থাক সম্ভব নয়৬১। 


১০ । জাতক 


খুদ্দক নিক।য্কের অন্যতম মূলাবান ও গুরুত্বগুণ অংশ হ'ল এর দশম গ্রন্থ 
জাতক । প্র।চীন ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ও ধমীর্য় ইতিহাসের 
মুল্যায়ন করতে হ'লে জাতকের সাহায্য অপরিহার্ষ । 

'জ1তক+ শব্দের অর্থ যে 'জাত, বা জন্মলাভ করেছে'_কিস্ত বৌদ্ধ 
স।হিত্যে শব্দটি গৌতম বুদ্ধের পুজন্ম-বৃতাত্ত এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহত 
হয়েছে । বৌদ্ধশান্ত্রের পূর্বোলিখিত নবাক্ষ-বিভাগের অন্তম অঙ্গও 
“জাতক? । 

বৌদ্ধর? মনে করেন যেবুদ্ধ হওয়ার আগে বোধিসত্বু অবস্থায় কোঁটিকল্স 


৭৬ 


কল বিভিন্ন রূপে জন্মগ্রহণ করে, দান-শীল প্রভৃতি দশপারমিতয় পারদশী 
হয়ে যিনি বুদ্ধ হবেন তাঁকে চরিত্রের চরমোৎকর্ষ লাভ করতে হ'বে। 
তখনই বোধিসত্ব পুর্ণপ্রজ্ীসম্পন্ন হ'য়ে বোধিলীভ করেন বা অভিসন্তুদ্ধ হ'ন। 
'জাতক গ্রন্থে বোধিসত্ব অবস্থায় গৌতম বুদ্ধেব বিভিন্ন জন্মের কাহিনী 
লিপিবদ্ধ আছে । এই আখ্য।নগুলিতে কে'থাও তিনি ঘটনখর প্রধান চরিত্র, 
কখনও তিনি ঘটন'র পর্যবেক্ষক আবার কেণনও স্থানে তার ভূমিকা গৌণ । 


জ।তকথবণ গন] 


আমরা খুদ্দক নিক য়ে 'জাতব' নীমে পরিচিত পাঁচ 'অঙ্গ' মুক্ত গদ্যে ও 
পদ্যে লেখা যে সমস্ত কাহিনী গাই সেগুলি মূল জাতকের প্রাচীন রূপ 
নয়। মুল জাতক কেবল গাথায় রচিত এবং গাথাঞ্চলি ২২টি “নিপাঁতে। 
বিভক্ত । একটি নিপাঁতে সেই কট গাথাই নেওয়া হয়েছে যার সময়ে 
একটি “জাতক: সম্পূর্ণ হয় । এই দিক দিয়ে মূল জাতকে কে!ন গদ্য'ক।র 
আধ্যানীংশ নেই । কিন্তু কেবলমাত্র গাথার সাহণযো কোন কাহিনীর 
বক্তব্য বুঝতে পারা কঠিন মনে হওয়ায় কালক্রমে গদো লেখা আখ্যাঁন- 
রূপ অঙ্গের প্রয়োজন দেখা দিল । এই ভাবে গাথার সঙ্গে সঙ্গে গদ্যের 
কাহিনীগুলিও প্রচলিত হয়ে 'জাতকথ-বণণপনা1'র উৎপতি হ'ল । আমর! 
বর্তমানে এই জাতকথ্থবণণনর মধ্যেই মুল জাঁতকগুটি পাই । কাহিনীগুলি 
পরবতী“কাঁলের রচনা আর গন্ধবংস' নামক গ্রন্থের মতে৬৫ প্রসিদ্ধ পালি- 
টাকাক'র আচাষ বুদ্ধঘোষ এই জাতকথবণ্‌ণনার গ্রস্থকর্তা । কিন্ত পঞ্চম 
শতাবীর বৃদ্ধঘোষ আদো এই গ্রস্থের রচয়িতা! হ'তে পারেন কিন! সে 
বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে । ভারহুত ও সচীর স্তুপ-প্রাচীরে 
উৎকীর্ণ শিলাচিত্রের ভিত্তিতে আমর) বলতে পারি গদ্যে রচিত,আখ্যান1ংশ 
সত কোন কোন জাতক খু: পু: ছ্িতীয় বা তৃতীয় শতকের মধ্যেই প্রচলিত 
ছিল । কোন কোন শুপ-চিত্রের পাশে জাতকের নামও উৎকীণ দেখা যায় । 
জাতকের সংকলন-ক!যের সময় আমরা স্থিরভাবে বলতে না পারলেও 
স্ত-প-চিত্রগুলির ভিত্তিতেই বলা যায় যেখু: পু: দ্বিতীয় শতকে জাতক- 
কাহিনীগুলি বে'ধিসত্ব-কাহিনীরপে জনসমাজে পরিচিত ছিল। কতকগুলি 
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গাঁথা বৈদিক সময়ের রচনা এবং কতকগুল্সিকে মভাক্গাবোর প্র'থমিক:স্তর 
বলে মনে করা যায় ।৬৬ 

স্বশুপিটকের অন্যন্য শিকায়ে এবং বিনয়পিটকের মহাবগহগ ও ড্রল্লবগগে 
জাতক-কাহিনীর প্রাচীনতর প্ূুপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখ। যায় । এসব 
জায়গায় বোধিসন্ববঞ্জিত পশুপক্ষীর গল্প এবং পৌরাণিক ও নাতিমূলক কাহিনী 
ছাড়া এমন আখ্য।স্িকাও পাওয়া যায় যাৰ মধো কোন প্রধান চরিত্রের 
সঙ্গে বুদ্ধকে অভেদ করে দেখানো হয়েছে । এই পর্যায়ে মহাবগগে 
দীঘায়ুকুমার কথা, দীঘ নিকায়ের কুটদত্ত ও মহাস্দস্সন ৃত্তস্তগুলির নাম 
করা যাঁয়। কয়েকটি ছাড়া এই আখ্যানগুলির বেশীর ভাগই পুর্ণাঙ্গ জাতক 
রূপে “জাতকখবণ্ণন”র অন্তভুক্ত । এদের সাধারণতঃ “সৃত্তস্তজাতক? বলা 
হর । নবাক্র-শামনের 'জাতক' অঙ্গ বোধ হয় নিকায় প্রভৃতির অন্তর্গত 
জাতক-সদূৃশ কাহিনীগুলিকেই নির্দেশ করে । 


জাঙকেব সংখা। 

প্রসিদ্ধ মহাঁযানী গ্রন্থ সন্ধর্মপগুরীকের মতেড৭ বুদ্ধ তার শিক্যদের সৃত্র, 
গাথা, পৌরাণিকী কাহিনী অথবা জাতকের সাহায্ে বিভিন্ন উপায়ে 
উপদেশ দিতেন। এর থেকে মনে হয় তার পরবতর্কালে বুদ্ধ-শিষ্যরাও 
এই পন্থখতেই ধর্মের ব্যাখ্যান করতেন । এইভাবে নতুন নতুন কাহিনীর 
উদ্ভব হয়ে জ।তকে”র কলেবর বুদ্ধি কর; অসম্ভব নয়। জাতকগুলিির সথ্খ্য' 
সম্বন্ধে বিশেষ মতপার্থক্য দেখ, য।য় । ছুল্লনিদেস” জাতকের সংখ্য। পীচশত 
বল উল্লেখ করে এবং চীন! পাঁরব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণীতে ও জাতক্ের 
সাংখ। পঁ।চশত বলা আছে 1 1799১০9]1 সম্পাদিত জাতক গ্রন্থে মোট ৫৪৭টি 
জাতক পাওয়া যায়, আর, বুদ্ধঘোষ বলেছেন জাতকের সংখ্য। ৫৫০ ; 


মূল্য 

প্রাচীনত্ব ও সংখ্যার দিক দিয়ে যত মতপার্থক্যই থাক এবং উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশ যেভাবেই হে!ক, 'জাতক"-কাহিনী বলতে বর্তমানে আমরা খে 
সংকলন-গরস্থটি বুঝি তাঁর সাহিত্যিক ও এঁতিহাসিক মুল্য আজ স্থীক্কাত । 


৭৮ 


শিল্পের উপাদান হিসেবেও যে এগুলি প্রাচীনকালে স্বীকৃতি পেয়েছিল তাব 
প্রমাণ পূর্বে উল্লিখিত স্তুপ-চিত্রগুলি । বোধগয়া, অমরাবতী, শ্যাম, ব্রহ্ম ও 
যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে জাতক অবলম্বনে বনু বিশিষ্ট শিল্পকর্ম রচিত হয়েছিল 
এবং অজন্তার গুহ -চিত্রগুলিতেও জাঁতক-কা'হিনীর প্রভাব সৃস্প্ট । বৌ 
ধমকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারেও 'জাতকে'র প্রধ'ন ভূমিকা ছিল ! 


কমব দ 


সমস্ত জ'তক-ক1হিনীর ভিত্তিই ছিল জনপ্রিয় কমবাদ। জাঁতকে প্রচারিত 
ধর্মের নৈতিক আদর্শ নিবাপ-প্রাপ্ত অর্হত নন, এখানে আদর্শ হলেন বোধিসত্র, 
যি বিভিন্ন জম্মে বিভিন্ন শীলধমের আচরণ করে ভবিষ্যতে সমাগ- 
সমৃদ্ধ হবার যোগ্যতা অর্জন করেন? উচ্চ বা নীচ যে বংশেই বোঁধিসত্বের 
জন্ম হোক ন' কেন জাতক-ক।তিনীতে তাকে অমর; কারুণিক, আত্মো২- 
স্গকারী, সাহসী, অলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন ইত্যাদি রূপে চিত্রিত দেখি । 
পণ্সের প্রাপরক্ষাঁর জন্য স্বীয় চন্কু-উৎসর্গকারী শিবিরাজা বা দুষ্ট ত্রান্মণের 
গন্য সম্তাঁন-দানকাব্ী রাজকুমার বেস্সম্তর জাতক-কাহিনীর নৈতিক আদর্শ 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন । 


বৈশিষ্ট্য 

জাতক-কাহিনীর রচন।য় অ।মরা কয়েকটি বৈশিষ্টা লক্ষ্য করি । প্রতোব, 
জাতকে পাঁচটি অংশ আছে । জাঁতক-কাহিনীর পরার বলা হয় বুদ্ধ 
কোথায় এবং কোন্‌ প্রসঙ্গে জাতকটর বর্ণন। বম্েছিলেন 1 এই অংশের নাম 
“পচ্্রপপন্ন (গ্রত্যুৎপন্ন ) ব- বা বর্তমান কাহিনী! তার পর বলা 
হয়েছে বৃদ্ধের অতীত জন্ম কাতিনী। এই অংশের নাম “অতীত ব:' 
এবং এই হল প্রকৃত 'জাতক-কাহিনী? । অধিকাংশ জাতকের এই অংশ 
“অতীতকালে বারাণসীতে ত্রন্মদতত রাজত্ব করিবার সময়” এইরূপ বাক্য 
দিয়ে আরম্ভ হয়েছে । গদ্য-পদ্যমিশ্রিত এই অতীতবখুর পদ্যাংশকে গাথা 
বলা হয় । কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রথম অংশেঞ আমর গাথা দেখতে 
পাই ॥। গাথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট টীকার নাম “বেয্যাকরণ বা ব্যাকরণ অর্থ 


৭৪ 


বিবৃতি ব। ব্যাখ্যা । জাতকের শেষ অংশে আছে উপসংহার য।কে 'সমে।ধান, 
বা সমবধান বলা হয় । এই অংশে অতীতবস্ততে বনিত চরিত্রগুলির সঙ্গে 
প্রত্যুৎপন্নবস্তর ব্যক্তিদের অভিন্নতা দেখ।নে। হয় । 


নিদ।নবখ। 


জাতকথ্খবণ্‌ণনার সূচনায় মুখবন্ধ স্বরূপ আর একটা অংশ দেখা যায়। 
এই প্রারস্িক অংশের নাম 'নিদানকথ।”। নিদানকথা তিনটি পরিচ্ছেদে 
বিভক্ত, যথা-দুরে নিদ।ন”, “অবিদূরে নিদান' এবং “সম্তিকে নিদীন”। 
বোধিসত্ব অবস্থায় গৌতমের সুমেধ ব্রন্গণ রূপে জন্মগ্রহণ ও তারপর তৃষিত- 
স্বর্গে তার উৎপত্তি পর্যন্ত ঘটন] সমূহ প্রথম পরিচ্ছেদে বগিত ৷ তুধিত-্বর্গ-চ্যুত 
শুদ্ধে।দন-পৃত্র সিদ্ধার্থের বোধিবৃক্ষমূলে বোধিলাভ পধন্ত ঘটন!বলী “অবিদুরে 
নিদ|নে"র অন্তর্গত । তৃতীয় পরিচ্ছেদ বা সম্তিকে-নিদান' অংশে বুদ্ধ-জীবনীর 
অন্যান্য ঘটনাঁসমূহ বিবৃত হয়েছে। 

নানা দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে “জাঁতক'-কে ভারতীয় সমাজে ও 
সাহিত্যে মহাভারতের তুল্য স্থান দেওয়া উচিত৬৮ | জাতকে বণিত বিষয়বস্তুর 
মধে। যে বৈচিত্র্য দেখা যাঁয়৬৯, তত বৈচিত্র্য মহাভারত ছাড়া অন্য কোন 
ভারতীয় গ্রন্থে বোধহয় পাওয়া যায়না । এই গ্রন্থে পশুপক্ষীর কাহিনীর 
মধ্য দিয়ে লৌকিক জ্ঞান প্রচ।র করা হয়েছে, জনপ্রিয় উপকথা সন্নিবিষ্ট 
হয়েছে । এমন বহু উপকথা এই গ্রন্থে আছে যার সঙ্গে বুদ্ধ ও বৌদ্ধদমেরর 
কোন সংঘ্রব নেই। বনু ছোট ছে।ট সরস কাহিনী ও আখ্যান জাতকে আছে 
যর মধোও বৌদ্ধধমের কোন আস্তিত্ব নেই । উপন্যাসের মত বড কাহিনী, 
নীতি-ধর্মজ্ঞীপক কাহিনী, সদৃক্তি ও সং উপাখ্যান প্রভৃতি নান] বৈচিত্র্যপুর্ণ 
বিষয়ের সমাবেশ সংকলনটিকে নানা ভাবে আকর্ষণীয় ও মুল্যবান 


করে তুলেছে | 
১১। নিদোস 


সৃত্তনিপাঁতের অন্তর্গত অটঠক-ও পারায়ণবগগের বত্রিশটি সৃত্তের বিশদ 
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ভাগে গ্রন্থটি বিভক্ত । প্রথমটিতে আছে অট্‌ঠক বগশের ব্যাখ্য। এবং 
খগ্‌গবিসাণ সুত্ত ও পারাঁয়ণবগগের ব্যাখ্যা দ্বিতীয়টির অন্তর্ভুক্ত । এই দ্বই 
খণ্ডকে ছুটি বিভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা! করে কখনও কখনও 
খুদ্দক নিকায়ের গ্রন্থ সংখ্যা ষোল করা হয়েছে৭০ । নিদ্ছেস প্রসিদ্ধ বুদ্ধ-শি্কয 
সারিপুত্ত ( শারিপুত্র ) রচিত টীকা গ্রন্থ বলেও মনে করা হয়৭১। 

এই গ্রন্থে উপরোক্ত সৃত্তগুলির প্রতিটি শব্দ ধরে তার ব্যাকরণ ও 
অভিধানগত ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে তত্বসংক্রাস্ত উপদেশও 
আছে । বৌদ্ধতত্বের পটভূঁমিকায় বিশিষ্ট পারিভাষিক শব্দগুলির ব্াখ্যা 
করে শাংস্্রগ্রনন্থের উদ্ধতির সাহায্যে অর্থ বোঝানো হয়েছে । একটি শব্দের 
অনেকগুলি করে প্রতিশব দেওয়া হয়েছে এবং যতবার শব্দটি উল্লিখিত 
হয়েছে ততবারই এ শব্দতালিক1 দেওয়া হয়েছে । এর উদ্দেশ্য ছিল 
বোধহয় বার বাঁর আবৃতি করার ফলে শব ও প্রতিশব্দগুতি যাতে ভাল ভবে 
আয়ত হয়ে যায় । 

এরূপ একটি টাকাগ্রস্থকে কেন শাস্ত্রের অন্তভু্ত করা হ'ল এ প্রশ্ন উঠতে 
পাবে । টীকা গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হওয়ার জন্যই সম্ভবতঃ এটি নিকায়ের 
অন্তর্ভুক্ত হয়৭১। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থটি পর্যালোচন। করলে আমরা বুঝতে 
পারি প্রাচীনকলে পাঠের সময় শান্ত্রগ্রন্থের ব্যাখ্য! কীভাবে করা হত । 

এই গ্রন্থের শব্দ-তালিক] পরবর্তীকালের কোষ-গ্রন্থগুলির ভিত্তি বলে 
অনেকে মনে করেন৭ত । 


১২। পটিসমৃতিদ্বামগ্গ 


দ্বাদশ গ্রন্থ পরটিসম্ভিদামগ্গে সম্পূর্ণপে অভিধম্মপিটকের রীতিতে 
প্রশ্নোত্বরের মাধ্যম বিষয়গুলির পর্যালোচনা করা হয়েছে ॥ স্ুত্তপিটকের 
স্ৃতগুির প্রারস্তে যেমন “এবং মে সৃতং' বাক্যটি থাকে, এই গ্রন্থের অধিকাংশ 
স্ৃত্তই সেই ভাবে আরম্ভ করা হয়েছে এবং “ভিকৃখবে' এই সম্বোধন পদটি 
এঁ একই ভাবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ॥ মনে হয় গ্রন্থটির এই গঠন রীতির 
জন্যই একে অভিধন্মপিটকের মধ্যে না ধরে সুত্তপিটকের অন্তর্গত করা 
হয়েছে৭৪। 


৮১ 
পালি-৬ 


“পটিসম্ভিদ1, অর্থাং বিশ্লেষণ, বিশ্লেষণমূলক অন্তদ্রর্টি বা জ্ঞান চার 
রকমের বলে উল্লিখিত তয়েছে,৭৭ অথ-, ধন্ম-, নিরুতি-, ও পটিভান পটি- 
সম্ভিদী । পটিসম্ভিদামগৃগ বা বিশ্লেষণের মার্গ তিনটি বড় অধ্যায় বা 
বগ্‌গে বিভক্ত, যথা, মহাবগহ, মুগনন্ধবগগ ও পঞ্ঞাবগন্ । প্রতোক 
বঙ্গে দশটি পরিচ্ছেদ আছে এবং বৌদ্ধ-তত্বের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষগ্ 
এই পরিচ্ছেদগুলির আলো চ্যবস্তু । প্রথম বর্গের প্রথম পরিচ্ছেদে ৭৩ 
প্রকার জ্ঞ।নের কথা» তৃতাষ পরিচ্ছেদে সতি, সপ্তম পরিচ্ছেদে কমবাঁদ 
আলোচনা করা হয়েছে । এই ভাবেই দ্বিতীয় বর্গে চতুরাধসতা মৈত্রী 
প্রভৃতি এবং তৃতীয় বর্গে যোগীদের অলৌকিক শক্তির কথা বলা 
হয়েছে ॥ 


১৪ অপদাশ 


অপদ্দান (অবদান ) খুদ্দক নিকায়ের পরব গ্রন্থ! অপদান বা 
অবদান কথার অর্থ হ'ল "উল্লেখযোগ্য কার্ষ, মহং কার্ধ, প্রশংসনীয় কাঁষ' 
ইত্যাদি । জাতকের সমগোত্রীয় অপদান প্রকৃতপক্ষে গৌতম বুদ্ধ ও 
তার শিষ্যদের কাতিকলাপ সমন্বিত এতিহ্মুলক জীবনীগ্রন্থ ) গ্রন্থটি 
জাতকের মতই বিরাট এবং বিষয়বৈচিত্্যে সম্বদ্ধ, যাঁদও সাহত্যিক মধাদাষু 
“জাতক' উচ্চন্তক্ের । 


ল্টাতৃক ও অপদাশ 


জাতকের মত অপদানেও বর্তমান কাহিনী, অতীত কাহিনী ও একটি 
নীতি আছে । প্রধান ও একমাত্র পার্থক্য হ'ল "জাতক, কাহিনী গৌতম 
বুদ্ধের পুর্বজন্ম বিবৃত করে আর “অপদান' কাহিনী কোন একজন সাধক 
বা অহ্ৃতের জন্মান্তরের কথা বলে। সম্পূর্ণরূপে গাথায় রচিত অপদান 
খুব প্রাচীনকালের রচনা বা সংকলন বলে মনে হয়নী। সংস্কৃত “অবদান' 
সাহিত্যের সঙ্গে এর বিশেষ যোগ আছে । 

গৌতম বুদ্ধের কিছু কাহিনী অপদাঁনের অন্তভূ“ক্ত হ'লেও এর অধিকাংশ 
হ'ল স্থবিরদের কাহিনী । স্থবিরদের কাহিনীগুলিকে ৫৫টি বঙ্গে ভাগ 


৮২ 


কর হয়েছে এবং প্রত্যেক বর্গে দশটি করে কাহিনী আঙছ্কে। শেষাংশে 
থেরীদের কাহিনী আছে এবং ' এই কাহিনীগুলি চারটি বর্গে বিভক্ত । 
এখানেও প্রত্যেক বর্গে দশটি করে কাহিনী পাওয়া যায় । প্রথমটির নাম 
“থের-অপদান' এবং শেষোক্তটির নাম. থেরী-অপদ!ন' 1 গ্রস্থটিতে ৫৫০ 
জন থের এবং ৪০ জন থেরীর কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে ॥ প্রথম 'অপদান, 
হ'ল 'বুদ্ধীপদান এবং দ্বিতীয়টির নাম “পচ্চেকরুদ্ধাপদান” (প্রতোোকরুদ্ধ-) । 
বুদ্ধাপদানে বুদ্ধ নিজেই তীর মহিমা বিবৃত করেছেন এবং দ্বিতীয় অপদান 
স্বত্তনিপাতের খগগবিসান সুত্ের পুনরুক্তি মাত্র 


১৪ | বুদ্ধবংস 


খুদ্দকনিকায়ের পরবতণ গ্রস্ত বুদ্ধবংস। সম্পূর্ণরূপে গাথায় রচিত 
বুদ্ধবংসে গৌতম বুদ্ধ ও তীর পুর্বতর্শরূপে উক্ত ২৪ জন বুদ্ধের জীবন কাহিনী 
ও ইতিহ।স বিবৃত হয়েছে । এ ২৪ জন বুদ্ধ হ'লেন দীপঙ্কর, কোন্দঞ এ, 
মক্ষল. স্বমণ, রেবত, সোঁভিত, অনোমদস্পী, পদ্ম, নারদ, পদুমুত্তর, 
স্বমেধ, সুজাত, পিয়দস্সী, অখ্দস্সীঃ ধন্মদসসী, সিদ্ধ, তিসস, ফুসস, 
বিপসসি, সিখি, বেস্সভৃঃ ককুসন্ধ, কোঁনণগমন ও কসসপ । দীঘ নিকায়ের 
মহাপধান সতত এবং আটানাটীয় সুত্তে শেষোক্ত ছ'জন বুদ্ধের উল্লেখ 
পাওয়া যাঁয়। গৌতমবুদ্ধ ২৫ তম বুদ্ধরূপে চিহিন্ত । 

ভগবান্‌ বুদ্ধ তার বাইশ হাজার আত্মীয়-স্বজন ও অসংখ্য কোটি দেব- 
মনুষ্যকে “রাঁগ*ম্ুক্ত করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং এই গ্রন্থ ব্যাধ্যান করেন৭৬ । 
গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয় তিন ভাগে বা “নিদ!নে? ভাগ করা যায় । দীপঙ্কর 
বৃদ্ধের নিকট রুদ্ধ হ'বার সংকল্প থেকে শুরু করে তুষিত লোকে গৌতমের 
জন্মগ্রহণ পর্যন্ত অংশকে “দূরে নিদান” অংশের অন্তর্ভুক্ত করা যায় । বৌধিবৃক্ষ 
মূলে বোধিল1ভ পর্যন্ত তৎপরবর্তী ঘটন। 'অবিদূরে নিদা'ন' এবং বোধিলাভের 
পর থেকে পরিনিবীণ পর্যন্ত “সম্তিকে নিদান' । 

২৫জন বুদ্ধের কাহিনী এই গ্রন্থে ২৫টি পরিচ্ছেদে বল! হয়েছে এবং এর 
পূর্বে একটি প্রারভভিক পরিচ্ছেদও আছে ! শেষ পরিচ্ছেদে ভবিস্থযং বুদ্ধ 
মেতেয় ( মৈত্রেয় ) উল্লিখিত হয়েছেন । 
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পূর্ববতর্ণ ২৪ জন বৃদ্ধের কাহিনী বিবৃত করার প্রসঙ্গে গৌতম বৃদ্ধ 
বলেছেন এ বুদ্ধদের সময় তিনি কে ছিলেন, কীভাবে. তিনি এঁ বুদ্ধদের পুজা 
করতেন এবং তার বুদ্ধতলাভ সম্বন্ধে তার? কী ভবিষ্বদ্বার্পী করেছিলেন । 

্রস্থটিতে বুদ্ধপুজ1 ও বুদ্ধকে দেবতার স্তরে উন্নীত করার বিষয় বিবেচনা 
করে আমর] বলতে পারি যে বুদ্ধবংস ত্রিপিটকের রচনাকালের শেষ স্তরের 
একটি গ্রন্থ । 


১৫। চরিয়াপিউক 


খুদ্দকনিকায় তথা সুত্তপিটকের শেষ গ্রন্থ চরিয়াপিটক | সম্পূর্ণরূপে 
গ।থায় রচিত এই গ্রন্থে ৩৫টি জাতকের কাহিনী বলা হয়েছে । গ্রন্থটির 
উদ্দেস্ত হ'ল বোধিসত্বরূপে জন্মজন্মাত্তরে গৌতম বুদ্ধ যে 'পারমিতা"গুলি 
অর্জন করেছিলেন সেইগুলির কথা বলা। স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ এই কাহিনী- 
গুলি বিবৃত করেছিলেন বলে গ্রন্থে উল্লেখ কর আছে । 

এই গ্রন্থে বণিত জাতকগুলি 'জাতকে'র অন্তভূক্ত কাহিনীগুলিরই অনুরূপ । 
কেবল পারমিতার “চর্যা বর্ণনার উদ্দেশ্য নিয়ে কাহিনীগুলি রচিত হওয়ার 
জন্ত এতে সাহিত্যিক বা কাব্যসৌন্দষ একরকম অনুপস্থিত। “জাতক' 
কাহিনী নিয়ে গ্রন্থটি রচিত হলেও জাতকের সঙ্গে চরিয়াপিটকের সম্বন্ধ 
নির্ণয় কর! সম্ভব নয় কারণ জাতকের মুল ব1 প্রাচীনরূপ এখনও নিদদিঘট 
কর সম্ভব হয়নি । 

গ্রন্থটি অশোকের পরবর্তী যুগে কোন নিষ্ঠাবান ভিক্ষু পারমিতার “চর্ষী' 
( চরিয়]) ব্যাখ্যা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে রচন! কাবন বলে মনে হ্য়। 
গ্রন্থের গাথাগুলি অনুষ্টভ্‌ ছন্দে রচিত এবং ভাষা! ও রচনাশৈলী ধম্মপদের 
মতই সহজ ও সরল । গ্রন্থট প্রথম বৌদ্ধ সংগীতিতে আনন্দ বিবৃত করেন এবং 
উপস্থিত ৫০০ জন আহ টং আবৃতি করেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে ৭৭। 


সীপতিশীপেীশিশ শী শিট শপ শী সাপ পাজি ৬৬ সা সপ সদ আশি ৯ ০ শী ০৫ পপ পাস পা পাপ 
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৮। জীবক ছিলেন বিশ্বিসারের প্রখ্যাত রাজবৈদ্য। বুছ্ের গৃহীশিষ্য রূপে 
তিনি সারাজীবন বুদ্ধ এবং সংঘের সেবা ও চিকিংসা করেন। তিনি তার 
একটি বাগান বুদ্ধের সেবায় উৎসঞ্গ করেন । এটি 'জীবকের আত্বন' 
নামে পরিচিত। ৯। অ-বৌদ্ধ সম্প্রদায়তৃক্ত ধম-শিক্ষকদের সাধারণ ভাবে 
এইরূপে অভিহিত করা হয়! ১০1 এরা হলেন, পূরণ কস্সপ, মক্খলি 
গোসাল, অজিত কেঁসকম্বলিন্, পকুধ কচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলট:ঠিপুত, 
নিগণ নাতপ্ুত্ত। এদের মত ও আদর্শের পুর্ণ।ক্গ আলোচনার জন্য 0. এ. 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


অভিধল্মপিটক 


আঅভিণম্মপিটাকব [বষযপন্ত 

পাঁলি বৌদ্ধশান্ত্রের তৃতীয় ও শেষ অঙ্গের ন।ম অতিধম্মপিটক ॥ বুদ্ধের 
প্রজ্ঞ।বিষয়ক শিক্ষা অভিধম্মপিটকে সংগৃহীত । এই পিটকেপ আলোচা 
বিষয়বস্রতে নিপুণ হ'লে প্রজ্ঞাবীন হওয়া যায় এবং চার প্রক।র “পটিসম- 
তিদা+১ অর্থ।ং প্রতিসংভেদ” বা প্রভেদজ্ঞান লা করা যায় । এই চার 
প্রকার প্রভেদজ্ঞান হ'ল অর্থসম্পর্কে জ্ঞান, ধর্ম বা হেতুসম্পর্কে জ্ঞান, নিরুক্তি 
শম্পর্কে জ্ঞান ও প্রতিভাযুক্ত জ্ঞান। সুন্তপিটকের ন্যায এই পিটকও *চিন্ত” 
বা মনেব উপব নির্ভরশীল । 

অভ্থধিন্ম (অভিধ্ম) শব্দটিকে অভি-ধম্ম” ভাবে গ্রহণ করে এব অর্থ 
কব" হয়েছে 'উচ্চতর ধণন্ম” ব1 ধন্মের উচ্চতর সূক্ষ্ম তত্ব" । এই ধেম্ম/-শিক্ষা 
যে পিটকের অন্তর্গত তাঁকে অভিধন্ম পিটক বল! হয়। এই পিটকে বৌদ্ধ 
অধিখিদ্যা বা 000081011১10৭ এব আলোচনা কব হয়েছে এমন কথাও বলা 
ঠয৩। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এই পিটকে ধারাবাতিক কোন দর্শনের আলে।চন! 
নেই এবং 17761811155705 এর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে 
হয়না ৪ । 

সৃত্তপিটকে যে ধম্ম” তত্ব বা চিতবিষয়ক শিক্ষার কথা বলা তয়েছে, 
এই পিটকে বন্ততঃ তারই বিশদ ও বিশ্লেষণ মুলক ব্যাখা! কর! হয়েছে। 
আলে।চ্য বিষয়ের দিক থেকে “সত্ব ও “অভিধন্মে-কান পার্থক্য আছে 
বল। যায় না, পার্থক্য যা আছে তা” হল পিট ছুটির প্রকৃতিতে । অভি- 
ধন্মপিটককে সুত্তপিটকের চেয়ে নীরস, বস্তাবিষয়ক এবং বেশী পাণ্ডিত্যপুর্ণ বা 
5০170185110 বলা চলে । 
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পিটকটির বৈশিষ্ট 


বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা এবং শ্রেণীবিন্যাস পিটকটির একটি বৈশিষ্ট্য । 
প্রতিশবকের দীর্ঘ তালিকায় এর ব্যাখ্যাংশগুলি ভারাক্রান্ত, অবশ্য পরিভা বং 
ও কোষগ্রন্থের দিক থেকে ব্যাখ্যার এই পদ্ধতির কিছু মূল্য আছে । 
শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রেও সৃষ্ম বিশ্লেষণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। 
অনর্থক দীর্ঘ বিবৃতির ফলে আকর্ষণহীন হওয়ায় এই পিটক সম্পূর্ণ 
অবৈজ্ঞানিকভাঁবে লেখা বলেও কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন ৫। 
প্রশ্মোত্তরের মাধ্যমে ০90০০1150. এর আকারে সম্পূর্ণ পিটকটি লেখা হয়েছে । 


সৃশ্তপিউকের পরিপুরক 

অভিধম্মীপটক হল সৃত্তপিটকেরই পরিপূরক মাত্র এবং এই পিটকে 
বিধিবদ্ধ'ধারাঁবাহিক কোন নতুন দার্শনিক চিন্তার খেঁ।জ কর] বৃথা । মজ-ঝিম 
ও অঙ্গ-ত্তর নিকায়ের বন সূত্রেই অভিধম্মের সৃচন। দেখা যায় সম্ভবতঃ 
স্ত্তপিটকে আলোচিত দর্শন ও শীলধর্মের যে “মাতিকা” বা তালিকার কথা 
(বনয়পিটকে উল্লিখিত হয়েছে, অভিধম্মপিটক সেই “ম1তিকাঁ'রই পরিবধিত 
রূপমাত্র৬ । বৌদ্ধ এঁতিহ্ে সৃত্তকেই অভিধন্মের ভিত্তি বলে মনে কর: 


হয়? । 


রচনাকাল 

অভিধম্মপিটক কোন্‌ সময় লেখা হয়েছিল এ নিয়ে পণ্ডিত মহলে 
মতভেদ আছে। যদিও বুদ্ধঘোষ তার মুল্যবান টীক! গ্রস্থগুলিতে 
( অট্ঠকথা ) বোদ্ধ-অহাসঙ্গীতির বিবরণ প্রসঙ্কে এ সময় অভিধম্ম 
আবৃত্তির কথ! উল্লেখ করেছেন, তরু প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে অভিধন্ম 
আলে'চিত হয়েছিল এ সিদ্ধান্তে আসার মত কেন যুক্তিসঙ্গত তথ্য আমাদের 
নেই। আমরা পূর্বেই বলেছি* যে সম্রাট অশোকের সময়ে অনুষ্টিত 
তৃতীয় মহা'সঙ্গীতিতেই প্রথম অভিধম্মের আলোচনা হয়। জীবদ্দশায় বুদ্ধ 
"অভিধম্ম” সম্বন্ধে কোন পৃথক উপদেশন। করেছিলেন বলে মনে হয় না। বিনয় 
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পিটকে৯ 'অভিধম্ম” কথার যে উল্লেখ আছে ত1” ধনের দার্শনিক তত সম্থন্ধেই 
বলা হয়েছে, যে অর্থে আমরা 'অভিধন্ম? বাবহার করে থাকি সেই অথে নয়। 

'অভিধম্মের, প্রথম প্রচার সম্বন্ধে পালি এ্রতিহ্ের নান। কাহিনী প্রচলিত 
আছে । তাবতিংস ব' য্ন্ত্রংশ দেবতাদের কাছেই বুদ্ধ নাকি প্রথম “অভিধন্ম? 
প্রকাশ করেন । সারিপুত্তের কাছে ভদ্দজি (ভদ্রজি) অভিধণ্ম শিক্ষা করেন, 
তারপর গুরু-শিষ্য পরম্পরায় স্থবির রেবত ও অন্যান্য কয়েকজন এই বিদ্যায় 
প্রাবীণ্য অর্জন করেন। অশোকের সময় তৃতীয় সঙ্গীতিতে অভিধন্ম চুড়ান্ত 
রূপে প্রকাশিত হয় । থেরবাদাদের এতিহ্বানৃসারে গতম বুদ্ধ স্বয়ং অভিধন্ম 
প্রকাশ করেন এবং ধনম্মসংগণি, বিভঙ্গ ও পট:ঠান প্রভৃতি অভিধম্মপিটকের 
প্রাচানতম গ্রন্থগুলি দ্বিতীয় সঙ্গীতির সময়েই প্রচলিত ছিল । এই 
সিদ্ধান্ত যে গ্রহণযোগ্য নয় তাঃ আমরা পূর্বেই বলেছি । কাশ্মীর বৈভাষিক 
সম্প্রদায়ের মতে বুদ্ধ বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত উপদেশ 
দেন অহ্ত্‌ ও বুদ্ধ-শিষ্যরা তার সেই বাণী ও শিক্ষা! সংগ্রহ করেই অভিধর্ের 
সৃষ্টি করেন। 

অভিধম্মপিটকের অন্যতম বিশিষ্ট গ্রন্থ “কথাবগ্থু? তৃতীয় সঙ্গীতিতে 
রচিত হয়েছিল এই এঁতিহ্য গ্রহণ করে গ্রন্থটিকে যদি খুঃ পুঃ তৃতীয় শতকের 
রচনা! বলে মনে করা! হয় তবে এর প্রাচীনতর গ্রস্থগুলি যে আরও পর্বের 
রচনা একথা স্বীকার করতে আমর] বাধ্য । এই দিক থেকে বিচার করলে 
আমাদের বলতে হয় যে সুত্তপিটকের সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই ভিক্ষুরা 
তৎপর হয়ে অভিধন্মপিটকের সংকলন করেন । অভিধম্মপিটককে প্রামাণ্য 
ও প্রাচীন গ্রন্থ বলে সকল বোৌদ্ধসম্প্রদায় স্বীকার করেন না। সৌত্রান্তিক- 
শাখা এর প্রামাণিকতায় সন্দিগ্ধ এবং সংস্কৃত ভাষ।য় রচিত সবাস্তিবাদ-শাখার 
সাতটি অভিধর্ম গ্রস্থই থেরবাদী অভিধম্মের সাতটি গ্রস্থের থেকে সম্পূর্ণভাবে 
পৃুথক১০ । কেউ কেউ মনে করেন অভিধন্মপিটকের সংকলন; সিংহলে 
হয়েছিল ১৯। 


ল্য 
যে সমস্ত বৌদ্ধসম্প্রদায় অভিধম্মপিটককে শাস্তগ্রস্থ বলে স্বীকার করেন, 
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কাদের কাছে এই পিটক বিশেষ মুল্যবান বলে বিবেচিত ১৯। মিঙ্গিন্দ 
পঞ্হে। গ্রন্থে ভিক্ষু নাগসেন সম্বন্ধে বলা হয়েছ যে তিনি এত তীক্ষু মেধা 
ও বৃদ্ধিসম্পন্ন যে উ।কে “সৃত্ত' উপদেশ না দিয়েই একেবারে অভিধন্মের 
সাতটি পুস্তক শেখানো যায় । ১৬১খুষ্টান্দের একটি সিংহলী' অভিলেখ-এ 
একটি বিহারের ভিক্ষুদের স্থান সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে অভিধম্মপিটকের 
প্রবস্তাদের জন্য ১২টি, স্ৃত্তপিটকের শিক্ষকদের জন্য সাতাট এবং বিনয়- 
পিটক-বিশ।রদদের জন্য পীচটি ঘন্ধ (০611) নিদ্দিষ্ট১৩ ॥ অভিধন্মের 
পঠন-পাঠন ব্রহ্মদেশের ভিক্ষদের মধ্যে এখনও বিশেষ সমাদ্ধত এবং 
দেশে এই বিষয়ের উপর বঙ্ছ গ্রন্থ রচিত হয়েছে! সিংহল এবং শ্য/মদেশেও 
এর যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে এবং এখনও এই বিষয়ে আগ্রহ বঙতমান । 


সপ্তুপ্রকরণ 


ধম্মসংগণি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্গলপঞ্ঞত্তি* কথাবথ্ুত যমক, 
পটঠানপকরণ এই সাতটি গ্রন্থ অভিধম্মপিটকের অন্তর্ভূক্ত । এই সাতটি 
গ্রস্থকে একত্রে সত্তপকরণ বা সপ্তপ্রকরণ বলা হয় । 


ধম্মসংগণি 


অভিধম্মাপটকের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ হল ধম্মসংগণি ১৪ । চিত্ত-বিষয়ক 
পদার্থগুলি বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিন্থাস করে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে । 
ধন্ম” অর্থাং লৌকিক ও লোকোত্তর পদার্থের গণনা করার জন্যই গ্রন্থটির 
এইরূপ নামকরণ । ধম্মের ব্যাখ্যানই গ্রন্থটির মুখ্য উদ্দেশ্য, চিত-জগং 
ও বহিজগগতের যাবতীয় [বিষয়কে শ্রেণীবিভাগ করে এখানে আলোচন। 
কর। হয়েছে । কামলোক, দ্ূপলোক ইত্যাদির অবস্থাগুলি সংগ্রহ ও 
সংক্ষেপ করে এই গ্রন্থে উপস্থীপিত--'কামাবচর রূপাবচরাদিধম্মে সংগশ্য 
সংখিপিত্তা বা গণয়তি সংখ)াতি এখাতি ধন্মসংগণি”১৫ | নীতিধম (27105 ) 
গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হলেও এটি একটি 71271 বিশেষ এবং বিষয়ের আলোচনা 
ও বিশ্লেষণ কর? হয়েছে মনস্তাত্বিক দিক থেকে । ধম্মসংগণি বহুলণংশে 
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নীতিধন়ের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মনন্তাত্বিক ও মখনস-ভোতিক (75১০1)0- 
ঢ1955102] ) বিশ্লেষণ ১৬ । 


বচন'কাল 


রচনাকালের দিক থেকে ধন্মসংগণি নিকায়-পরবতণী মুগেরই রচন1। 
নিকায়ে ব্যবহৃত পারিভ।ষিক শব্দ এই গ্রস্থ্েও ব্যবহৃত এবং নিকায়ে 
উল্লিখিত বিষয়, তত্ব প্রভৃতির বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় । 
আলোচনার পদ্ধতি ছাড়া নিকাম়গুলির সঙ্গে ধম্মসংগণির আর কোন 
প্রভেদ নেই বলে অনেকে মনে করেন১৭ । অভিধম্মপিটকের অন্যতম গ্রস্থ 
কথাবখুর আলোচ্য বিষয় বৌদ্ধধম ও দর্শনের পরবতর্শ অধ্যায়েরই 
পরিচয় বহন করে । ক্াবুর রচনাকাল সাধারণ ভাবে খুঃ পৃঃ তৃতীয় 
শতক বলে মনে করা হয়। মি সম্ভবতঃ নিকায়ের পরবর্তী ও কথাবখুর 
পুববতাঁ কালের রচনা এবং সেদিক থেকে এই গ্রন্থটিকে খুঃ পৃঃ চতুর্থ শতকের 
শেষভাগের রচন। বলে ধরা যায় । 


বিষয়বন্ত 


ধম্মসংগণির প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিকে চিত, চৈতসিক, রূপ ও নিবাণ এই 
ভাবে শ্রেণীভাগ করে পর্যবেক্ষণ কর হয়েছে । প্রধান তিনটি ভাগে 
এই গ্রন্থ বিভক্ত । প্রথম ভাগে চিত্ত ও চৈতসিকের বিশ্লেষণ আছে। চিত্ত 
একটি, চৈতসিকের সংখ্যা বাহান্ন । এদের স্বরূপ, পারস্পরিক সম্পর্ক 
প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে । বিকার বা পরিবর্তনশীল 
পদার্থকে অভিধন্যে “রূপ' বলা হয় । এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে আছে 
রূপের বিশ্লেষণ । তৃতীয় ভাগটি হ'ল নিকৃখেপ (নিক্ষেপ) এবং এই 
অংশে আছে পুরে বণিত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ । এই অংশটি 
প্লুনরুক্তিবাহুল্যে ছুষ্ট এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যার পরিবর্তে প্রতিশব্ের 
সাহাযো বৌদ্ধদর্শনের কতকগুৈ বিষয় বোঝাবার চেষ্টা হওয়ার জন্য 
আকর্ষণহীন । 

এই গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের মধ্যে আছে “কামাবচর মহাচিত”, 
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“মনায়তন+, ধশম্মায়তন'। মনোবিঞ্ঞাধাতু?, ধম্মধাতু', 'পিঞ্চঙ্গিকধন্মা, 
খন্ধ (ক্বন্ধ ), ইন্ড্রিয়, ইত্যাদি । 

ধম্মসংগপির কিছু কিছু অংশ (7955486) সামঞ্ঞফলসুত্ত, প্রগগল- 
পঞ২ঞতি এবং মিলিন্দপঞ্হে পীওয়া যায়১৮। বুদ্ধঘোষ তার বিস্দ্ধি- 
মগ্গে এই গ্রন্থে আলোচিত মূল্যবান্‌ বিষয়গুলির বিস্ত.ত ব্যাখ্যা করেছেন । 
বিশেষরূপে পাণ্ডিত্যপুর্ণ গ্রন্থ হওয়া সত্বেও সিংহলে ধন্মসংগরণির খুবই 
সমাদর ছিল। খুষ্টীয় দশম শতকে সিংহলের এক রাজা রত্রখচিত সোনার 
পাতে সমগ্র ধম্মসংগপি খোদাই করে সাড়ম্বরে নবনিমিত এক বিহারে নিয়ে 
যান এবং সেখানে গ্রস্থটিকে পুজ1 করেন ১ ৯। 

ধম্মসংগণির তৃতায় ভাগের একটি প্রাচীন টাক! পরিশিষ্ট পে এই গ্রন্থের 
অন্তর্ভৃস্ত । পালি এতিহ্াানুস।রে সারিপুত্ত এই টাকার রচয়িতা । 


বিভঙ্গ 


দ্বিতীয় গ্রন্থ বিভঙ্গকে ধন্মসংগণিরই পরবতণ্ অংশ বলে মনে করা যায় । 
ধশ্মসংগণিতে উল্লিখিত পদার্থ ও সূত্র বা 01070]0গুলিকে ধরে নিয়েই 
এই গ্রন্থের আলোচনা শুরু এবং কিছু নতুন বিষয়ও সংযোজিত । 
“বিভঙ্গ” শব্দের অর্থ ভেঙ্গে-চুরে বিশদভাবে ব্যাখ্যা (65509516100 ) 
ধম্মসংগণিতে যে পদার্থ গুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বিভঙ্গে সেইগুলিকেই 
ব্যাখ্য। বা আলোচনা কর! হয়েছে । ধম্মসংগণির সঙ্কে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ 
হ'লেও আলোচনার ধারা ও আলোচিত বস্তর দিক থেকে বিভঙ্গ পৃথক এবং 
বৌদ্ধদর্শনের একটি মুলাবান্‌ গ্রন্থ । 


বষগ্নবস্ত 

আঠারোটি 'বিভঙ্র' ব। পরিচ্ছেদে গ্রন্থটি বিভক্ত । প্রতিটি 'বিভঙ্গের 
আবার তিনটি করে অংশ আছে, যথা-সৃত্তশুভজনীয়, অভিধম্মভাঞনীয়, 
ও পঞ২এীপুচ্ছক ॥ হন্ধবিভঙ্গ (স্কন্ধবিডক্ষ ) দিয়ে এই গ্রন্থের আরম্ভ । 
আয়তনবিভঙ্গ, ধাতুবিভঙ্গ, সচ্চবিভঙ্ষ, ইন্ড্রিয়বিভঙ্গ, পচচয়াকারবিভঙ্গ, 
মগ্গবিভঙ্গ ইতাদি নামগুলিতেই বোঝা যায় কোন্‌ *বিভঙ্গে' কোন্‌ 
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তন্ত বা বিষয় অন্তর্ভূক্ত । ধাতৃবিভঙ্গে পঠবী (ক্ষিতি), আপ (অপ) 
তেজ, বায়, আকাস (আকাশ) এবং বিঞ্ঞান ( বিজ্ঞান) এই ছয়টি 
ধাতুর কথা বল! হয়েছে । ঝানবিভঙ্ষে বিভিন্ন প্রকার ধানের উল্লেখ ও 
ব্যাখ্যা আছে । 

ধম্মসংগণির মত বিভঙ্গও বৌদ্ধধনের খুল তত্ব ও সতোর আলোচনা 
দিয়েই শুরু হয়েছে । ছ্থিতীয় পরিচ্ছেদে ইন্দ্রিযগ্রাহ্া জ্ঞান থেকে বুদ্ধের 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান পর্যস্ত আলোচিত এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদ জ্ঞানের পরিপন্থী 
বিষয়গুলি তুলে ধরেছে । শেষ পরিচ্ছেদে কড়ু পৌরাণিক উপাদান 
আছে। 

জ্ঞানের প্রসারের চেয়ে সুতপিটকে বিক্ষিপ্তভাবে অন্তভুক্তি প্রজ্ঞা ও 
নাতিধর্মবিষয়ের প্রসারের জন্ব তথা ও কার্করী উপায় নিধারণই গ্রন্থটির 
উদ্দেশ্য বলে মনে হয় । 


ধ।তুকথা 

ধাতুকথা ব' ধাতু (61577077£9 ) সন্বন্ধায় বাখ।নকে অভিধম্মপিটকের 
একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ না বলে ধন্মসংগণির পরিপুরক গ্রন্থ হিসেবে ধরা যায়। 
ধন্মলংগণির খন্ধ, ধাতু ও মায়তন বিষয়ক পরিচ্ছেদগুপিই ধাতুকথ।র মুল। 
এই গ্রন্থের চৌদ্দটি অধ্যায়ে প্রশ্নোতরের মাধামে নানাভাবে খন্ধ, ধাতু ও 
আয়তনের বিশদ আলোচনা করা হয়েছে । 

বৌদ্ধধমে দীক্ষিত ও আগ্রহী ব্যক্তিদের যে সমস্ত [চত্ত-ধর্্ থাক সম্ভব 
সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা প্রপঙ্গে এই গ্রন্থে পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ যতন, 
আঙারে ধাতু, চতুরার্ধসত্য, পঞ্চবল, সপ্ত বোধাঙ্স (বোজ্‌ঝঙ্গ ), আর্য 
অষ্টাঙ্গিক মগ ইত্য1দর বিশদ ব্যাখা] করা হয়েছে । 


পুগ্গলপঞ্ঞান 
পুগ্গলপঞ্৬ওত্তি ( পুদংগলপ্রজ্ঞপ্তি) অভিধম্মপিটকের একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ 


এবং সুত্তপিটকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত | দীঘ নিকায়ের সঙ্গীতিসুত্তের 
সঙ্গে রূপগতভাবে এর প্রভেদ অল্পই এবং গ্রন্থটির তৃতীয় থেকে পঞ্চম 
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অধ্যায়ের অধিকাংশ অঙ্গৃত্তরনিকায়ে পাওয়। যায়। গ্রন্থটির রচনাক'ল 
সন্বন্ধে নিদিষ্ট কিছু বলা না গেলেও এটি যে নিক য়-পরবর্তী ম্বগেব রচনা সে 
বিষয়ে সন্দেত নেই । 

প্রগ্গল শব্দের অর্থ *ব)ক্তি” এব" পঞ্ঞত্ শব্দেব অথথ 'ধাবণ।', 
“পরিচয়? ইত্য।দি ।  গ্রন্থেব দশটি অধ্যায়ে বিভিন্ন পর্যায়ের “ব্যক্তির 
বিশেষ আলোচনা আছে । সমাক্সম্বদ্ধ প্রত্যেকরুদ্ধ, অহ্ত- প্রভতিব 
পরিচয় এখানে পাওয়। যায়? 


1বষয় বন্ধ 


গ্রন্থটির প্রারস্তভে একটি “ম।ন্তিকা" দিয়ে পববতর অধ্য।যগুলব বিষয়বস্তব 
একটি ধারণা দেওয়া তয়েছে । প্রথম অধ্যায়েই ছয় পকম «“পঞ ঞতি'র 
কথা বলে 'পুগ্গলোৰ অ।লোচন প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকব পু্দগলের একটি 
দার্থ তালিকা দেওয়া হযেছে । “সখ (শিক্ষার্থী ), অর্ঠত, পচ্চেববুদ্ 
( প্রতোকবুদ্ধ /» সম্মাসমূরুদ্ধ (সম্যকৃসন্বুদ্ধ), সদ্ধানুসাবী ( শ্রদ্ধানুসাবাঁ) 
ইতাশদি পঞ্চাশ প্রকাব 'প্ুদগল' এই তালিকায় উল্লিখত )। দ্বিতীয 
অধ্যায়ে ২৬ প্র+্।ব গ্ুদগ্লেব কথা বলা হযেছে, যাদের শ্রেণীবভাগ 
করা হযেছে দ্বঈটি গুণেব ভিত্িতে,_-যে ক্রদদ্ধ এব” শঞ্ অথবা যে অলস 
এবং বিবেকতান | তৃতীয় মধ্য।য়ে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে তিনটি গুণেব 
ভিত্তিতে-যারা শীলধন্রেব বিপবাত আচবণ ককুর, যাবা ব্রহ্মচর্য পালন 
করে ন। এবং যারা এগু!ল প।লন কবে । এই ভাবে দশম বা শেষ অধায়ে 
দশ প্রকার প্দগলেৰ কথা বলা হয়েছে । 


বোঁশসট। 


গ্রন্থটি ভাষা ও বিষয়বস্তব দিব “থকে অশভিধম্মপিটকেব অন্যান্য গ্রন্থ থেকে 
ভিন্ন । কষেকটি অধ্যায় শিকায়ের 'সুত্ত'গুলির প্রকৃতি ও আকাকে বচিত । 
কোন কোন জায়গায় উপমার সাহায্য নেওয়া হজেছে । 
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কথ'বথ 
বিষয়বস্ত ও উদ্দেশ্য 


কথাবথ, অভিধম্মাপিটকের অন্যতম মূল্যবান্‌ গ্রন্থ । ত্ি্পিটকের 
অন্তর্গত গ্রন্থগুলির মধো একমাত্র কথাবখুরই সংকলকের নাম পাওয়া 
যায় । সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্টিত তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতির সময় 
মোগ্গলিপুত্ত তিস্স কথাবগ্থুর সংকলন করেন । সিংহলী পালি গ্রন্থ 
মহাঁবংস অনুসারে অশে।কের। সময় বৌদ্ধসন্প্রদায় নানা শাখায় বিভক্ত 
হয় এবং এমন আশঙ্কা দেখা দেয় যে থেরবাদী সম্প্রদায়ের স্থান অন্য 
কোন শাখা অধিকার করে নেবে । এই পটভূমিতে থেরবাদী সম্প্রদ!য়ের 
শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই সম্ভবতঃ কথাবু রচিত 
হয়েছিল২০ 1 প্রশ্নৌোতরের মাধ্যমেই গ্রন্থটির বক্তব্য উপস্থাপিত । প্রশ্নগুলি 
সাধারণভাবে বিরুদ্ধবাদী শাখার দৃষ্টিকোণ থেকে থেরবাদী শাখার বিরুদ্ধে 
আলোচনামূলক । উত্তরগুলিতে বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করে থেরবাদী মতেব 
শ্রেঠতু প্রতিপাদন করা হয়েছে । কোন কোন ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদী মত বিনঘ 
ও সৃত্তপিটকের উদ্ধৃতির সাহায্যে উপস্থীপিত ভয়েছে । 

বৃদ্ধঘোষ খুষ্টায় পঞ্চম শতাব্দীতে কথাবথুর টীকা! রচন! করেন এব! 
কথাবুতে উল্লিখিত ও খণ্ডিত মতবাদগুলি কে!ন্‌ কৌন্‌ শাখার ত' তিনি 
উল্লেখ করেছেন । 


রচপ।কাল 

সিংহলী ও সাধারণ পালি এঁতিহ্য কথাবথুর রচন|ক।ল খৃঃ পুঃ তৃতীয় 
শতক বলে নিদিষ্ট করলেও গ্রন্থর্টিতে পরবতখকালের কিছু মংযে।জন 
আছে বলে মনে করা হয়২১ । গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে পিটক-পরবতাযুগের 
রচন1২২ । ধন্মসংগণি ও বিভঙ্গের অংশাবশেষের এবং পটঠানে আলোচিত 
বিষয়বস্তর উল্লেখ এখানে পাওয় যায়; কিন্তু ধাতুকথা, পুগ্গলপঞ্ঞ্তি 
বা যমক থেকে কোন উদ্ধৃতি নেই। বর্তমানে যে রূপে আমরা কথাবখকে 
পাই সম্পূর্ণভাবে সেই রূপে খৃঃ পৃঃ তৃতীয় শতকে গ্রন্থটি রচিত না হলেও 
সেই যুগের বৌদ্ধ প্রজ্ঞার একটি পরিচয় আমরা এই গ্রস্থে পাই এবং 


০১ 


পরবতীমুগে বৌদ্ধ অভিধর্ম শাস্ত্রের বিকাশ ও পরিণতি বিষয়ে এই 
গ্রন্থ আলোকপাত করে । বৌদ্ধসম্প্রদয়ের বিভিন্ন শাখার ইতিহাস 
সম্বদ্বেও গ্রস্থটতে মূল্যবান তথা পাওয়া যায় । 


বৈশিষ্টা 


বর্তমানে প্রাপ্ত কথাবথ ২৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত । প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে 
৮ থেকে ১২টি পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর আছে । একজন কাল্পনিক বিরুদ্ধবাদী প্রশ্ন 
করছেন এবং উত্তরে এ বিরুদ্ধমত খণ্ডন করা হচ্ছে, এই ভাবে গ্রন্থটিতে 
থেরবাদী-মত প্রতিষ্ঠিত । বিষয়বস্তর পর্ধালোচন! ও ব্যাখ্য'ন প্রণালীর বিশ্লেষ ণ 
করলে কথাবগুকে মৌলিক গ্রন্থ না বলে থেরবাদী .মতবাদের ব্যাখানমুলক 
গ্রন্থ (09০01. 01 11112101902,1101) বলা যায় ৩। এই গ্রন্থের ব্যাখ্যান প্রণ!লীর 
সঙ্ষে মিলিন্দ পঞ্হের বিশেষ সাদ্বশ্য আছে। পালি সাহিত্যে তর্কশাস্ত্রের 
(1.0£10) উপর কোন গ্রন্থ নেই কিন্তু বাদ-প্রতিবাদের € 0017009৬০19 ) 
ভিত্তিতে ও রূপে রচিত কথা বুকে আমারা ন্যায়শান্ত্রের অব্যহিত পূর্ববতঁ 
পটভূমি বলে মনে করতে পারি২৪। 


যমক 


যমক অভিধম্মপিটকের যষ্ট গ্রন্থ বলে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়ে 
থাকে । 'যমক” শব্দের অর্থ 'জোডা' বা যুগ্ম” । এই গ্রন্থে প্রতিটি 
প্রশ্ন এবং তার উত্তর দ্ুই ভবে উপস্থাপিত করা হয়েছে বলেই সম্ভবতঃ 
গ্রন্থটির এই নাম২৫ । 

মূল যমক, খন্ধবমক, আয়তনযমক ইত্যার্দি দশটি “যমক' বা পরিচ্ছেদে 
গ্দ্কটি বিভক্ত । প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদই স্বয়ংসম্পূর্ণ ॥ যমক একটি ছুরূহ গ্রন্থ ৷ 
অভিধম্মপিটকের পৃরবতঁ পাঁচটি গ্রন্থ পাঠ করেও যে সব সমস্যা ব। প্রশ্ন 
থাকতে পারে সেগুলির সমাধানই সম্ভবতঃ এই গ্রন্থটি রচনখর উদ্দেশ্য ২ ৬ | 

“মক” বা পরিচ্ছেদগুলির নামকরণ থেকেই পরিচ্ছেদগুলির আলোচ্য 
বস্ত জানা যায় । চিত্-নীতিধর্ম-পরলোক-বিষয়ক প্রভৃতি তত্বের প্রতি 
আগ্রহের নিদর্শন গ্রন্থটিতে দেখা যাঁয়। 


৭১৬ 


পটঠ'ন 


পট ঠান্পকরণ বা পট ঠান (প্রস্থান) অভিধন্মপিটকের সপ্তম বা শেষ 
গস্থ। অভিধম্ম আলোচনার জন্য গ্রন্থটির বিশেষ মূলা আছে । মহা-পকরণ 
( মহাঁপ্রকরণ ) নামেও গ্রন্থটিকে উল্লেখ করা হয়। এক-পটন্ঠীন, ছুক-পট-ঠান 
ও তীক-পটঠোঁন এহ তিন খণ্ডে গ্রন্থটি বিভক্ত । 


'বিষযবশ্দ 

পটঠান” শবের অর্থ পচৃয় (প্রতাধ ), বিশ্লেষণ করা হয়েছে এমন 
কিছ, প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি বা প্রধান কারণ । বৌদ্ধদর্শনে কাধ-কারণ নির্ণয়ের 
দু”টি পদ্ধতির উল্লেখ আছে, পটিচ্চসুপ্ল।দ (প্রতীত্যসমুংপাদ )-নয় ও পটঠখন 
"নয় । পটঠান প্রতীত্যসম্ংপাদেরই বিশ্লেষণধর্মী বিশদ ব্যাখা । 

পরম-পদ নির্বাণ ছড়া বৌদ্ধদর্শনে এমন কিছুর অস্তিত্ব নেই যা কোন না 
কোন উপায়ে 7914/26 বা অন্য কিছুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়১« । এই সম্পর্ক 
চর্ধিশ রকমভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে । তীক-পটঠানের প্রথমাংশে 
এই ২৪টি প্রায় বা সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে । হেতু, 
আরন্মণ-, অধিপতি-, অনন্তর-, সমনস্তর-, সহজাত-, ইত্যাদি ২৪টি পচ্চয়ই 
( প্রত/য় ) হল “পট-ঠাঁন' ব1। ধর্মগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের উপায় । 

অনুলোম-, পচ্চনিয়-ঃ অনুলোমপচ্চনিয়-, ও পচ্চনিয় অনুলোম-পটঠান 
এই চারটি প্রধান ভাগে সমগ্র পটঠান বিভক্ত । এই চার ভাগে ৬ প্রকারে 
২৪টি প্রতায়ের প্রয়োগ দেখানো হয়েছে । 


স্পা পা লা আত ৯ শা পিশিপিসপেসিশ শপ আশ পাক আপ ৯ সপ পাপ সিজিবত তা 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


ত্রিপিটক-বহিভূতি পালিসাহিত্য 


পু্বতণ অধ্যায়গুলিতে আমরা বৌদ্ধ থেরবাদী শান্তর (০81077 ) পা 
ত্রিপিটকের একটি রূপরেখা দেবার চেষ্টা করেছি । পিটক-পরবততী যুগেও 
বেশ কিছু মুল্যবান্‌ গ্রন্থ পালিভাষায় রচিত হয়েছিল । মোলিক গ্রন্থ ছাড়া 
এই মুগে রচিত পালি শাস্তগ্রন্থসমূহের টীকা্রস্থগুলিও বিশেষ উল্লেখেব 
অপেক্ষা রাখে । আমরা পুর্বেই দেখেছি যে শাস্ত্গ্রস্থের উৎপতি হয়েছিল 
ভখরতবর্ষে এবং পরবর্তী কালে সিংহলে প্রচারিত হয়েছিল, কিন্ত ত্রিপিটক 
বহির্ভূত গ্রন্থগুলির অধিকাংশ হ'ল সিংহলী ভিক্ষুদেরই রচনা । ব্রন্মদেশের 
পণ্ডিতদেরও কিছু গ্রন্থ পাওয়া যায় । 

ত্রিপিটক বহিভ্ত পালি সাহিতাকে আমর মোটাম্বটিভাবে নিম্লোক্ত সাত 
অংশে ভাগ করতে পারি : 

(ক) টীকা গ্রন্থগুির পূর্ববতী মৌলিক গ্রন্থ 

(খ) টীকা গ্রন্থ 

(গ) ইতিহাসাশ্রয়ী গ্রন্থ (০%709710165 ) 

(ঘ) সংকলন-গ্রন্থ (৫07711277214771, 71277421 ) 

(৩) কাব্যশগ্রস্থ 

(চ) ব্যাকরণ 

€ছ) বিবিধগ্রস্থ :-অভিধান, ছন্দ, অলঙ্কার 

ত্রিপিটক-বহিত্্তি এই গ্রস্থাবলীর মধ্যে আমরণ মিলিন্দপঞ্হোকে 
প্রাচীনতম এবং উনবিংশ শতাব্দীর সাসনবংসকে আধুনিকতম বলে মনে 
করতে পারি। ব্রন্মদেশ, সিংহল, শ্যাম প্রভৃতি দেশে এখনও পালিভাষায় 
মৌলিক ও টীকাগন্থ, বিশেষ করে অভিধন্মের উপর, ব্রচিত হয়ে থাকে । 
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আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে ত্রিপিটক বাহর্ভৃত রচনাবলীর একটি পরিচয় 
দেবার চেষ্টা করব । এই আলোচনার মধ্যে সাসনবংস-পরবর্তী সময়ের 
কোন রচল। গ্রতণ করা হয়নি । 

(ক) টীক] গ্রন্থ গুলির পুর্ববতী মৌলিক পালি গ্রন্থ : 

এই পর্ধায়ের গ্রন্থ।বলীর মধ্যে মিলিন্দপঞ হো প্রাচীনতম । গ্রন্থটির 
উৎপত্তিস্থল উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোন অঞ্চল বলেই মনে করা হয়১। 
সম্ভবতঃ খুহীয় প্রথম শতকে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল১ । মিলিন্দ হলেন খুই পুঃ 
প্রথম শতকের ভারতীয় গ্রঁক সাম্যের বিশিষ্ট সম্রট মেনান্ডে।স্‌। 
মিলিন্দের সঙ্গে বৌদ্ধ সন্নাসী নাগসেনের উত্তর-প্রত্যুত্তরের আকারে গ্রন্থটি 
রচিত। 

মূল গ্রন্থটি সম্ভবত? সংস্কৃত বা উত্তর ভারতের কোন আঞ্চলিক প্রাকৃতে 
রাচত হয়েছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন সৃত্র থেকেই আমরা মুল গ্রন্থটির 
কে।ন শন্ধান প।ই নি । বর্তমানে আমরা যে মিজিন্দপঞ্হো পাই তা? 
বন্ প্রাচীন ক!লেই সিংহলে এ মূল গ্রন্থ “থকে পালিভাষ।য় অনুদিত 
হয়েছিলঙ৩। ৩৯৭ থেকে ৪২০ খুষ্ট।ব্েের মধ্যেই মিলিন্দ পঞ্হোর চীনা 
অনুবাদ হয়েছিলন। আমরা দ্বুইটি বিভিন্ন টীনা অনুবাদের কথ জানি, 
কিন্তু এগুলি মূলগ্রস্থ থেকে অথবা পাঁলি অনুবাদ থেকে চীনা করা হয়েছিল 
তা, নিরূপণ কর] সম্ভব নয্ব৫। 

পালি গ্রন্থটিতে আমরা সাতটি খণ্ড পাই, কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন 
মুল গ্রন্থে কেবল তিনটি খণ্ড ছিল এবং মিলিন্দ পঞ্হের ৪ঞ্থ থেকে ৭ম 
গড প্রক্ষিপ্ত৬ । চীন। অনুবাদেও চতুর্থ থেকে সপ্তম খণ্ড পাওয়া যায় না। 

বৌদ্ধধর্মের নান! ততৃমুূলক সমস্যা এই গ্রন্থে উপমা, রূপক, গল্প প্রভৃতির 
সাহাযো অত্ান্ত সহজভাবে আলোচনা করা হয়েছে । কথোপকথনের 
মাধামে যে ভাঁবে এই জটিল সমস্যাগুলি বুকিয়ে দেওয়! হয়েছে, মূল সমস্যা" 
গুলি তুলে ধরে তার সমাধান করা হয়েছে, তা থেকে বলা যাঁয় হে 
ভগবদ্‌ গীতার মত 'মিলিন্দপঞ-হ,-ও ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
কীন্তি। সম্রাট মিজিন্দ একের পর এক প্রশ্ন তুলেছেন আঁর সন্গ্যাসী 
নাগসেন ধার সংযত ভাবে সাধারণ দৈনন্দিন জাবশ থেকে উদাহরণ দিয়ে 
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বুদ্ধের শিক্ষ!র সারবত্তা প্রমান করেছেন । গ্রন্থের একেবারে গেোড়াতেই 
বৌদ্ধতত্বের মূল প্রশ্মগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে ! সঅ।টের প্রশ্নের 
উত্তরে ভিক্ষু বললেন তকে নাগসেন বলা হয় কিন্তু এর সঙ্গে কোন 
“আমি' (089) অথব। প্রদ্গল সংযুক্ত নয়। অতান্ত আকর্ষণীয় একটি 
আলোচনাব শেষে সম্রাট স্বীকার করলেন যে কোন স্থায়ী আহংভাব 05৪9) 
নেই । 

প্রাচ'ন ভারতীয় সাহিত্যের গদ্যরচন।র রীতির পরিপ্রেক্ষেতে এহ ত্রান্থের 
ভাষা কমনায় এবং প্রাঞ্জল । সহজবোধ্য, সাবলাল ভাষা ও বিষয়বৈচিজোর 
সঙ্গে সামঞ্জস্য বক্ষাকাণরী রচনাশৈলীর জন্য গ্রন্থটকে একটি উৎকৃষ্ট সাহিত।বতি 
বলা হম? 

বৌদ্ধ সাঠিতায ও দর্শনের জন্য অতি মুলাবান এই গ্রন্থ ভারতবর্ষের 
বহু প্রাচীন নগর, জনপদ ও নদীর উল্লেখ এবং প্রাস্স সম্পুর্ণ মুত্ররপিটকের 
এবং অভিধম্মপিটকের কিছু অংশের উদ্ধত অথবা নামোল্লেখ পাওয়া যায় । 
ভ'ঘার দিক থেকে সুৃতপিটকে ব্যবহাত ভ।ষ। এই গ্রন্থের ভাষ। থেকে প্রাচীন । 
অনাজ্ম-, অনিত্য-, কমবাদ গুভৃতি বৌ্ষধর্মের মূলতত্বগুলি এতে এত দৃঢ়তার 
সঙ্গে এবং সুন্দরভ।বে অলোচিত হয়েছে ষে প্রসিদ্ধ পালি টাকাকার বুদ্ধঘোষ 
মলিন্দপঞত-কে পিটকগ্রন্থের তুল্য মকীদণমল্পন্ন বলে অভিহিত করেছেন৮। 

মিলিন্দপঞ্হের মুল অংশের সমসাময়িকবালে রচিত একটি প্রাচীন 
গ্রন্থ হ'ল নেত্ি-পকরণ। নেভি-গন্ধ বা শুধু 'নেত্তি' নামেও গ্রন্থটি অভিহিত । 
বুর্ধের সমুদষ শিক্ষা প্রথম এই গ্রস্থেই ধারাবাহিকভাবে আলে'চিত হয়েছে । 

সদ্ধমে জঞানলাভের পথে পরিচালিত কর!র উদ্দেশ্যেই গ্রন্থটি রচিত । 
দক্ষ উপদেষ্টার সাহায্য ছাড়া ধমীর়্ তত্তের সমাযক্‌ উপলকি স্স্ভব হয় না 
এই কথা মনে রেখেই গ্রস্থটিতে জ্ঞানলাভের বৈজ্ঞ/নিক পদ্ধতি অনুসরণ করা। 
হয়েছ । জবাস্তিবাদী অভিধর্ধ-গ্রন্থ জ্ঞানপ্রস্থানশ।স্রের সঙ্গে নেত্তি-পকরণের 
বন্ত সাদৃশ্য দেখা যায় । বৈদিক সাহিত্যের আলোচনায় যাস্ক-কৃত নিরুক্জের 
যে মুল্য পালি-শীস্ত্ের (০218017 ) অলোচন।য় নেতি-র স্থান তদ্রুপ | 

প্রসিদ্ধ বুছ-শিষ্য মহ।কচ চান ( মহাঁকাতগায়ন ) এই গ্রন্থের রচয়িতা । 
মজকিম নিকায়ে মহাকচ,চানকে বুদ্ধবচনেক শ্রেষ্ট প্রবন্তী বলা হয়েছে। 
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পঞ্চম শতাব্দীতে ধন্মপাল ( ধম্মপাল ) এই গ্রন্থের টীকা রচনা করেন । 
175, [২15 108.105১০ এর মতে অভিধম্মপিটকের শেষ গ্রন্থ দুটি (যমক ও 
পট-ঠান ) অপেক্ষা! নেত্তিপকরণ প্রাচীন । 

পেটকোপদেস নেত্র মতই মহাকচ্চান রচিত আর একটি প্রাচীন পালি 
গ্রন্থ । নেত্ি-তে আলোচিত বস্তগুলিই এখানে বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে । 
নেত্তির তিনটি অধ্যায় এখনে উদ্ধত । শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় পিটকান্তর্গত 
উপদেশবাবলীই এই গ্রস্থের বিষযবস্তর ! নেত্তির কোন কোন জায়গায় বজব্য 
খুব পরিষ্কার নয়, এই গ্রন্থে সেই সব সমস্যার উপর কিছু নতুন কথ! 
বলা হয়েছে। সংঘুত্ত- ও অক্গ-তুর নিকায় এই গ্রন্থে সংযুক্তক ও একুত্তরক 
নামে উল্লিখিত । বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে পরবর্তীকালে সর্ান্তিবাদী 
বৌদ্ধ সাহিত্যে চতুরাধসত্যকে যেমন প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থে 
চতুরার্যসতাকে তেমন বৌদ্ধধর্মের সারবন্ত বলা হয়েছে । 

বুদ্ধজীবনীর পক্ষে মুল্যবান উপাঁদশনে সম্বদ্ধ নিদান-কথ। একটি প্রাচীন ও 
উল্লেখযোগ্য পালি গ্রন্থ । সৃত্ত ও বিনয়পিটকে আমর বুদ্ধ-কাহিনীর প্রারস্ত 
পাই এবং জাতক, বুদ্ধবংস, ও চরিয়াপিটকে বুদ্ধকাহিনীর কিছু উপাদান 
আ]ছে। কিন্ত নিদান-কথার পূর্বে আর কোন পালি গ্রন্থে বুদ্ধ-জীবনীর 
এমন সম্বদ্ধ ও ধারাবাহিক আলোচনা নেই । গ্রন্থটির রচনাকাল ও রচয়িতা 
সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে বল সম্ভব নয়১১। এটি জাতকের বিরাট টীকা গ্রন্থ 
জাতকটঠবণণনার (জাতকর্থবর্ণন। ) মুখবন্ধ স্বরূপ | 

নিদান-কথা তিন খণ্ডে বিভক্ত £ দূরে নিদান, অবিদূরে নিদান ও সস্তিকে 
নিদান । দীপঙ্কর বৃদ্ধের সময় স্রমেধ ভ্রাঙ্গণরূণে গৌতম বুদ্ধের জন্ম 
গ্রহণ থেকে শুরু করে তৃষিতন্বর্গে তার পুনর্জন্গ্রহণ পর্যস্ত প্রথম খণ্ডে 
বিবৃত হয়েছে । প্রধানতঃ ব্ুদ্ধবংস ও চবিয়াপিটকের মুল বিষয় অবলম্বন 
করে এই অংশ রচিত । দ্বিতীয় অংশে তুষিতন্বর্গ থেকে অবতরণ করে 
গৌতম বুদ্ধের বোধিলাঁভ পর্যন্ত কাহিনী বলা হয়েছে । বোধিলাভের পর 
থেকে অনাথপিপ্তিকের দান পর্যস্ত গৌতম বুদ্ধের কাধকল'প তৃতীয় অংশ 
সম্তিকে-নিদানের বক্তব্য। 

এই গ্রন্থে বিবৃত বুদ্ধ-কাহিনী বিশ্লেষণ করে দেখলে মনে হয় ললিতবিস্তর 
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বা অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে বুদ্ধকাহিনীর ষে পরিচয় আমর? পাই তার থেকে 
নিদান-কথার কাহিনী পুর্বস্তরের । 

(খ) টীকা -গ্রন্থ 

মিলিন্দপঞ্হোর পরবর্তী“ সময়ে পালি শাস্ত্রের যে ভাষ্বাগ্রস্থসমূহ রচিত 
হয়েছিল এই পর্যায়ে আমরা সংক্ষেপে সেইগুলির আলোচনা করব । 
পালি শাস্ত্রের ভাঙ্ককাররূপে আমরা বুদ্ধদত, বুদ্ধঘোষ ও ধম্মপাল এই তিন 
প্রধান ব্যক্তির নাম. ও কীত্তিই স্মরণ করতে পারি । চুল ধন্মপঠল, উপসেন, 
মহাঁনীমন্, অনুরুদ্ধ প্রমুখ আরে! কয়েকজন বিশিষ্ট টাকাকারও আছেন । 

সাধারণভাবে ভারতীয় ও সিংহলা ভিক্ষুদের কাছেই আমরা এই অমূল্য 
সম্পদের জন্য খণী। টাকা -গ্রন্থগুলি মূল-গ্রন্থগুলির ব্যাখ্য।মাত্রই নয়, অনেক 
জায়গায় টীকাগুলি মৌলিকত্বের দাবী করতে পারে এবং তংকালীন 
মমাঁজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচনার পক্ষে কোন কোন টাকা অপরিহার্য । 
বৃদ্ধের শিক্ষা ও উপদেশের উৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ এবং এই শিক্ষা ও 
ভাবধারার সঙ্ষে সাধারণকে পরিচিত করাই টাকাকারদের মুখ্য উদ্দেশ্য 
ছিল । এই ভাম্ বা টীকা-রচনণর বীজ শান্ত্রগ্রন্থের (০81201) ) মধ্যেই 
পাওয়া যায় । আমরা পুর্বেই আলোচন1 করেছি যে পাতিমোক্খের 
টাক! হিসেবেই সম্ভবতঃ সৃত্তবিভঙ্গের সংকলন হয়েছিল । সুত্তনিপাতের 
গদ্যাংশ এবং উদান টাকার প্রকৃতিতেই রচিত, নিদ্দেস সুত্তনিপাতের 
কিয়দংশের টাকাবিশেষ এবং সারিপুত্তরচিত টীকা ধন্মসংগণির পরিশিষ্টরূপে 
অভিধম্মপিটকের অন্তরভক্ত । সিংহলী বৌদ্ধ এতিহামতে টীকাগুলি মূল 
গ্রন্থগুলির সঙ্গেই প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির সময় থেকে প্রচারিত এবং 
ব্টগামনির সময়ে লিপিবদ্ধ১২। এই মতে রুদ্ধঘোষ পঞ্চম শতাব্দীতে এ 
মূল টাকাগুলির পালি অনুবাদ করেন ৷ মুলটীকা সম্বন্ধে এই এঁতিহা গ্রহণ 
-যোগ্য না হলেও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ভারতীয় ভিক্ষুর1 শান্্ররচনার 
অব্যবহিত পর থেকেই ভাঙ্ঠরচনায় ব্রতী হন। বর্তমানের টীকাগুলিতে 
অনেক জায়গায় তীদের 'পোরাণা। বা “পুরাতনের! বলে উল্লেখ কর হয়েছে । 
পোরাণ-কথা ও পোরাপ-অট্ঠকথা রূপেও পুরাতন আচার্যদের টাকাগুলি 
উল্লিখিত । ভারতবর্ষে থেরবাদী সম্প্রদায় যখন উত্তরোত্বর অন্য সম্প্রদায়ের 
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তুলনায় প্রভাঁবহীন হয়ে পড়তে লাগল তখন থেকেই সিংহলা বিহারগুলিতে 
টাকারচনা ও শাস্ত্রাধ্যয়নের সূচনা হল । যে সমস্ত টীকা পাওয়া গেল 
সব দিংহলী। ভাষায় অনুবাদ করা হল এবং সিংহলী পণ্ডিতেরা নিষ্ঠার 
সঙ্গে পালিভাষার চর্19 করলেন । তাদের প্রচেষ্টায় পালিভাষা এমন 
একটি মাজিত সাহিত্যিক রূপ পেল যাতে পঞ্চম শতাব্দাতেই রুদ্ধঘে!ষের 
পক্ষে টীকাগুন্িকে সিংহলীভাষা থেকে এরূপ উন্নত রীতিতে পালিভাষাঁয় 
অনুবাদ বা প্রনবাঁয় অনুবাদ কর] সম্ভব হয়১৩। 

ভাহ্য বা টাকারচনার উৎস ও ইতিহাস যাই হোক না কেন আমর। বর্তমানে 
যে সমস্ত টীকারাস্থ পাই তার অধিকাংশই যে সিংহল দেশে রচিত সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই । 

প1লিভ।ষায় টীকা ব। ভাস্কগ্রন্থ গুলিকে অট ঠকথা ( অর্থকথা ) বলা হয় । 
আমরা এখন প্রধান অটঠকথাগুলি এনং প্রধান টীকাক্ারদের সম্বন্ধে 
অশলোচন1 করব । 

পালি টীকাকারদের *মধো রৃদ্ধঘোষই প্রধান । বুদ্ধদত্ব, বুদ্ধঘোষ ও 
ধর্পাল এই ক্রমে আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা পালি অট্ঠকথা সমূহের ও 
এ'দের রচিত অন্যান্য মৌলিক গ্রন্থের পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। 

বুদ্ধদত্ত ভারতের কাবেরী-অঞ্চলের চোল-র।জ্যের অধিবাসা এবং 
সিংহলের প্রসিদ্ধ মহাবিহারের একজন পণ্ডিত ছিলেন । বুদ্ধদত্তকে অনেকে 
রুদ্ধঘোষের সমসাময়িক ও সমবয়সী বলে মনে করেন। তার ধম্মনিষ্ঠা ও 
পাণ্ডিত্যের বিশেষ খ্যাতি ছিল। বিনয় ও অভিধন্মের উপর তার কয়েকটি 
মূল্যবান ভাস্বগ্রন্থ অছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে উত্তববিনিচ্ছয়, বিনয়বিনি্থয়। 


অভিধম্মাবতার এবং রূপারপবিভাগ প্রধান । এই চারটিকে বুদ্ধদত্তের 
/107721 হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে । প্রথম গ্রন্থটি বিনয়পিটক 
অবলম্বনে রচিত এবং ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের বিনয়সন্বন্ধীয় নান? বিষয় আলোচন! 
কর হয়েছে । গদ্য-পদ্যে রচিত অভিধম্মাবতার চবিবশটি পরিচ্ছেদ বিভক্ত 
এবং অভিধন্মের সুক্ষ বিষয়গুলির বিশ্লেষণই এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য | পদ্য 
রচিত বূপাঁকরুপবিভাগে অভিধন্মের দ্ববূহ বিষয় নামরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা 
হয়েছে ! মধুরখবিলাসিনী নামে বুদ্ধবংসের একটি টাকাও তিনি রচনা করেন । 
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থেরবাদী সন্প্রদ।ঘ়ের অভিধম্ম আলোচনায় বুদ্ধদন্তের দান বিশেষ 
সুল)বান । রুদ্ধদত্ত ও বুদ্ধঘোষ সম্ভবতঃ পরম্পরের স্ক্ষে পরিচিত ছিলেন 
এবং ঠাদের গ্রন্থগুলির মুল বোধহয় একই 1 এইজন্যই হয়ত অভিধম্ম।বততরর 
সঙ্গে বুদ্দঘোষের ।বশৃদ্ধিমগ্গের এত সাদৃশ্য । সিংহলী এতিহ্যে বলা হয়ে থকে 
যে রুদ্ধঘে।ষ সিঃহলা ভাষা থেকে অট্ঠক্থার পালি অনুব।দ করে বুছ্ধদত্তর 
অনুরোধে তার কাছে পাঠিয়ে দেন এবং বুদ্ধদত্ত বিনয়ের টীকগুলির সারাংশ 
হিসেবে বিনয়বিনিচ্ছয় এবং অভিধন্ম নিয়ে অভিধম্মাবতার রচন? করেন । 

বুদ্ধদত্ত তার আলোচনার চিত্ত, চেতসিক, রূপ এল নির্বাণ এইউভখবে 
ভাগ করেছেন আর বু্দঘোষ পঞ্চ স্কন্ধের উপর ভিত্তি হার ভার আলে।চন। 
করেছেন । 

বুদ্ধঘোষকে পালি ভাস্কক।রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হয় । ভার 
জীবন ও ইতিহাস১১ নিয়ে বহু কাহিনী, উপকথা ইত্যাদি প্রচ্সিত আছে । 
মগধের বিখ্যাত বোধির্ক্ষের নিকটবর্তী কোন অঞ্চলে খুষ্টীয় পঞ্চম শতকে 
এক ব্রাঙ্মণবংশে তার জন্ম হয়েছিল বলে সাধারণঙাবে মনে করা হয় 
ত্রাঙ্গাণ সন্তান হিসেবে তিনি বেদ ও আন্যান্য বিদ্যায় পারদ হান । পরে এক 
বৌদ্ধ থের তাকে বুদ্ধের শিক্ষার উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব বেঝ!তে সক্ষম হলে 
তিতনি বৌদ্ধধর্সে দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং সন্ধন্সের প্রচারকাধে আমনিয়োগ 
করেন । বুদ্ধের বাণীর “ঘোষণ1” করতেন বলেই নাকি তীর নাম 
বৃদ্ধ'ঘোষ” হয় । সিংহজী বৌদ্ধদের মন্তে সিংভল' অটঠকথা অধ্যয়ন 
করার জন্য তিনি রাজা মহানামের সময় সিংহলে যান এবং অনুরধপুরে 
মহাবিহারে অট-ঠকথা অধ্যয়ন করেন। ৬টঠকথাগুলির মুলা উপলক্ষি 
করে তিনি এগুলি অন্নবাদ করার জন্য অনুমতি প্রার্থন! করেন। ভার 
বিদ্যা ও ক্ষমতার পরীক্ষা নিয়ে ডাকে অনুমতি দেওয়! তলে তিনি নিষ্ঠীর 
সঙ্গে সমগ্র অটহঠকথ!র পালি অন্রবাদ করেন, ভ!র সিল যাত্রার উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হলে তিনি বোধিবৃক্ষের অর্চনার জন্য মগধে ফিরে আছুদন ) 

বুদ্ধঘেোঁঘের বিপুল রচনাবলী পাঠ করলে তীর পাণ্ডিতোর গভীরতা ও 
বাপকত1 বোঝা যায় ! অধিবিদ্যা ( 27610055105 ), জ্যোতিবিদ্য? 
ব্যাকরণ, ভূগোল প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার দক্ষতা ছিল । 
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অট্ঠকথাগুলি ছাড়া বুদ্ধঘোষ অভিধন্মের আলোচনার পক্ষে বিশেষ 
মূল্যবান বিশ্দ্ধিমগ্গ রচনা করেন। মিংহলীর! বলেন যে বুদ্ধঘোষকে 
অটঠকথার অনুবাদ করণর অনুমতি দেওয়ার আগে মহাবিহারের পশ্তিতগণ 
তার বিদ্যা ও ক্ষমত] সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য তাঁকে যে দ্ব্ট গাথার 
ব্যাখা] করতে বলেন সেই গাথাছুটি অবলম্বন করেই তিনি তেইশ পাঁরিচ্ছেদে 
বিভক্ত এই বিরাট গ্রন্থ রচনী করেন । বিসুদ্ধিমগগ প্রকৃতপক্ষে তিন 
পিটকের বিষয়বস্তুর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা? । নিব্‌বান হ'ল 'বিস্ুদ্ধিঃ 
বা পবিত্রতা আর এ বিশুদ্ধ পদ প্রাপ্তির উপায় ব। “মগ” হল সীল 
( শীল ), সমাধি, ও পঞ:ঞ1" প্রজ্ঞা! )। 

সমস্তপাসাদিকা নামে তিনি বিনয়পিটকের একটি বিস্তৃত টাক রচন। 
করেন । বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা ছাঁড়ীও এই গ্রন্থের এ্রতিহাসিক মুল্য কম 
নয়। সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ ও স্থান, রাজগুহের অষ্টাদশ মহাবিহার, 
সম্রাট অশোকের কথা, ইত্যাদি নানা আলোচনা এখানে আছে ॥। বিনয়, 
সৃত্ত ও অভিধম্মপিটকের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ এবং তৃতীয় সঙ্গীতি পর্যন্ত কী 
ভাবে বিনয় প্রচারিত হয় তার বৃত্তাস্ত এই গ্রন্থে পাওয়া যাঁয়? কেবলমাত্র 
পাতিমোকৃখের উপর রচিত তার টাকা কঙ্খাবিতরণী একটি বিশিষ্ট পাঁপ্ডিত্য- 
পুর্ণ গ্রন্থ । 

সৃত্তপিটকের উপর তিনি অনেকগুলি টীকা রচনা করেন । দীঘ নিকায়ের 
টাকার নাম হ্বমঙ্গলবিলিসিনী, মজ.ঝিম নিকায়ের টীকা হ'ল পপঞ্চস্দনী 
সংযুত্তনিকায়ের টাকা সারথপকাসিণী আর মনোরথপূরণী হ'ল অঙ্গ_তর 
নিকায়ের টীকা । বিষয়বস্ত্রর ব্যাখ্যা ছাড়াও টাকাগুলি সমাজ, সংস্কৃতি ও 
ইতিহাস আলোচনার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় । এ বিষয়ে মুমঙ্গলবিলাসিনীর 
স্থান প্রধান । শাকাবংশের উৎপত্তির কথাও স্বমঙ্গলবিলাসিনীতে আলোচিত । 
খুদ্দকপাঠ, ধন্মপদ এবং সুত্তনিপাত,--খুদ্দকনিকায়ের এই তিনটি গ্রন্থের 
টাকাও তিনি রচনা করেন । খুদ্দকপাঁঠ অটঠকথা বা পরমণথজোতিকাতে 
লিচ্ছবিদের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি কাঁহিনী আছে । সুত্তনিপাত অট্ঠকথাও 
পরমথজোতিকা নামে অভিহিত । ধমরয়, এতিহািক, ভৌগোলিক প্রড়ৃতি 
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নান! মুল্যবান তথ্যে পরিপূর্ণ সুত্তনিপাত-অট্ঠকথা একটি উল্লেখযোগ্য 
গ্রন্থ । ধম্মপদ-অটঠকথা বৃদ্ধঘোষের রচনা! কি ন! সে বিষয় মতভেদ 
আছে। এটি একটি বিরাট গ্রন্থ এবং জাতকের অনুব্ূপ গল্প দক্ষ 
ধল্মপদের প্রতিটি গাথার ব্যাখার মখবন্ধ করা হয়েছে । কোথায়, কোন 
প্রসঙ্গেঃ কার কাছে, কোন গাথা বলা হয়েছিল তার সম্পূর্ণ বৃত্তাম্ত এই 
টাকায় পাঁওয়! যায়। ধম্মপদের মতই জাতকের ভীকা বা জাতকট ঠকথা বুদ্ধ- 
ঘোষের রচনা বলে কোন কোন মহলে উল্লিখিত হয় । প্রাচীন ভারতায় 
সভ্যতা ও সংস্কৃতি আলোচনার মূল্যবান উপাদান হিসেবে ধমৃমপদ ও 
জাতকের টাকা প্রসিদ্ধ । অপদানের টাকাকার হিসেবেও বুদ্ধঘোষের 
নাম করা হয় । অভিধমমপিটকের সাতটি গ্রন্থের উপর তিনি পরমণকথা 
শীর্ষক টীক1 রচনা করেন । তার রচিত অথসালিনী ধমৃমসংগণির 
বিশেষ পাঁণ্ডত্যপূর্ণ টীকা । বিভঙ্গ-অটঠকথা! বা সম্মোহবিনোদনী, 


ধাতুকথাপকরণ-অট ঠকথা, পুগ্গলপঞ এত্তি-অট ঠকথা, কথাবথ, 
অট ঠকথা, যমকপকরণ-অট ঠকথা, ও পট ঠানপকরণ-অট ঠকথা প্রভৃতি 
গ্রন্থ বুদ্ধঘোঁষের বৈশিষ্ট্যপুর্ণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়। 

পরবতণ উল্লেখযোগ্য টাকাকার ধম্মপাল দাক্ষিণাত্যের পদরতীর্ঘের 
অধিবাসী ছিলেন । হিউয়েন-সাঙ্য়ের বিবরণে তাকে তামিলদেশের 
কাঞ্চীপ্ররের (কাঞ্জীবরম্‌ ) লোক বলা হয়েছে । নুদ্ধঘোষের সঙ্গে তাঁর 
সময়ের ব্যবধান খুব বেশী ছিল বলে মনে হয় না। থুদ্দক নিকায়ের 
কয়েকটি গ্রন্থের উপর তিনি পরমণথনদ্ীীপননী শীর্ষক টীক1 রচনা করেন । 
এই টীকা উদান, ইতিবুত্তক, বিমানবখ-, চরিয়াপিটক, থের-ও থেরীগাথার 
ব্যাখান । নেতিপকরণের টাক! এবং চারটি নিকায়"অট-ঠকথা! ও জাতক- 
অট-ঠকথার টীকা লীনথপকামিনী ধম্মপালের রচনা | 


এই টীকাগুলি ছাড়া উপসেনরচিত নিদ্দেস-এর টীকা সদ্ধম্মপজ্জোতিকা 
এবং মহানাম-থের রচিত পটিসম্ভিদ/মগৃগের টাকা সদ্ধম্মপকাসিনী 
উল্লেখযোগ্য । 
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(গর) ইতিহাসীশ্র্জী গ্রন্থ (০1710110165 ) 

সিংহলের বৌদ্ধভিস্কুরা কেবলমাত্র ধর্ম ও তত্রের ব্যাখ্যান এবং কাহিনী 
ও উপকথার সংকলন করেই ক্ষান্ত ছিলেন না । প্রাচীন কাল থেকেই বৌদ্ধ 
সংঘের বৃত্তীন্ত লিপিবদ্ধ করার দিকে তদের দৃষ্টি ছিল | চুল্লবগ-গের 
অন্তর্রক্ত সঙ্গাতির বৃত্তান্ত এবং কথাবুর অন্তর্গত বৌদ্ধশাখা ও সম্প্রদায়ের 
বিবরণ এ সব ভিক্ষুদের ইতিভাঁসের প্রতি অংগ্রহের পরিচয় দেয়» অটিকথা- 
গুলিতে ও এতিহাসিক বিবরণের সন্ধান পাওয়া যায়) 

প্রকৃত ইতিহাস বলা যায় এমন কোন গ্রন্থ প্রাচীন ভারতে ছিল না, 
ভারতীয় পণ্ডিতদের ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ কেবলমাত্র এঁতিহাসিক 
কাব) ব। এ ধরণ্রে গ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । পাঁলি-বিশাবদ 
পগ্ডিতর!ও এর বাতিক্রম ছিলেন না। লিঃতলের পালি পণ্ডিতগণ কিছু 
ইতিহখস'শ্রয়া গ্রন্থ রচনা করেন যাঁর মধ্যে দীপবংস ও মহাণবংস বিশেষরূণপে 
উল্লেখযোগা। গ্রন্থ টিকে অবশ্য প্রকৃত ইতিহাস না বলে এঁতিহসিক 
কাব্য (17751071091 10০75 ) বলাই সঙ্গত 

বংস (বংশ) শব “ধারা, “বংশক্রম”, ইত্যাদি অর্থে বাবহৃত ! যে 
কোন এতিহাসিক গ্রান্থকে এই শব দ্বারা চিত্ত করা হেত (| এই 
ধারার প্রবর্তন বা. বংস'-পধায়ের পালি গ্রন্থের উৎস সম্ভবতঃ খুদ্দক 
নিকায়ের বুদ্ধবংস । পালি 'বংস'-সাহিতোর মধ্যে দীপবংস, মহাবংস, 
থপবংসঃ দাঠাবংস, হথবনগল্পবিহারবংস* ছ-কেসধাতুবংসঃ গন্ধবংস, 
সাসনবংস শুভৃতি গ্রন্থের নম উল্লেখ করা যায়। 

দীপবংস ক। লঙ্কাদ্বীপের নৃতান্ত (01119010106 ) পালি ভাক্ায় রচিত 
প্রাচীনতম ইতিহ।সাশ্রয়ী গ্রন্থ । গ্রন্থটির রচয়িতার ন।ম জানা যায় নি, তবে 
গ্রন্থটি সম্ভবতঃ খুষ্ীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে রচিত হয়েছিল । গ্রন্থটি পদ্যে 
রচিত এবং কিছু গ্রদ্য/ংশও এতে আছে । বুদ্ধঘোষের সময় দীপবংস 
1পংহলে বছুল প্রচারিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ ছিল । প্রথম দুটি বৌদ্ধ 
সঙ্গীতি এবং দ্বিতীয় সঙ্গীতির পরে উদ্ভূত বৌদ্ধসম্প্রদায়সমূহ, সআট: 
অশোক, বঙ্গদেশের রাজপুত্র বিজয় কর্তৃক সিংহল দেশ জয় ইত্যাদি 
কাহিনী এই গ্রন্থে বিবৃত! 
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মহাবংস কবি মহানাম রচিত একটি উৎকৃষ্ট মহাঁকাবা । খৃীয় পঞ্চম 
শতকের শেষভাগে সম্ভবতঃ গ্রন্থটি রচিত হয় । কবি যে একটি কাবা 
(07712167067) রচনায় প্রয়াসা ছিলেন তী'' পরিস্কার বা আছে । 
বিষয়বস্তু ও ভাষার দিক্‌ থেকে দীপবংসের সঙ্গে গ্রন্থখানিব বহু সাদৃশ্য 
বর্তমীন । গৌতম বুদ্ধের জীবনকাহিনী দিয়ে দু'টি গ্রন্থই; আরম্ভ হযেছে 
এবং গৌতমের তিনবার মিংহল পরিভ্রমণের সংবাদ দু'টি গ্রন্থেই পাওয়া যায়। 
মহবংসে তিনটি বৌদ্ধ সঙ্গীতির বিবরণ আছে! সন্ধর্স প্রচারের জন্য 
বহির্ভীরতে বিভিন্ন দেশে প্রচারক প্রেরণের কথা এট গ্রন্থে জানা যায়৷ 
সিংগলের ধারাবাহিক ইতিহাস এবং বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিকাশ ও বিস্তারের 
ইতিবৃত্তরূপে ছুটি গ্রন্থই বিশেষ মুল্যবান । সিংহলবিজয়ী বিজয় থেকে 
শুরু করে মহাসেন পধন্ত সিংহলের রাজাদের কণহিনী মহাঁবংসে লিপিবদ্ধ । 

মহাবংসের পরিপুরক গ্রন্থ হিসেবেই বোধ হয় ঢুলবংস রচিত ভয়েছি ল। 
কোন একজন ব্যক্তি এই গ্রন্থের রচয়িতা নন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি 
এর এক একটি অংশ রচনা করেন বলে মনে হয়। মিংহলা এতিহামতে 
ত্রয়োদশ শত'কদীতে রাজা দ্বিতীযখ পরাক্রমবাভ্র সময় ব্রঙ্গদেশ থেকে 
সিংহলে আগত স্থবির ধনকীত্তি গ্রন্থটি শুরু করন । একশে!টি অধ্যায়ে 
সম1গ্ত এই গ্রন্থে মহ/সেন-পুত্র র!জ। আীমেঘবর্ণ থেকে শুরু করে রাজা! 
শীবক্রমর!জসিংহ পধন্ত চবিবিশ জন রাজ'র বৃত্তাস্ত আছে 

দশম শতাব্দীতে ভিক্ষু উপতিস্স কতৃক রচিত মহাবোধিবংস ব' 
বোৌধিবংস বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত, বৌদ্ধ সংগাতি, মহিন্দের লঙ্কাগমন প্রভৃতি 
বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে 1? কোন সূত্রে গ্রন্থটি ওর্থ শতকে রচিত 
বলা হয়েছে, আবারৎ কারও মতে এটি একাদশ শতান্দার গেড়!র 
দকের রচন1৯ &। 

থপবংস (স্তৃুপবংশ ) ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাচিস্সর কর্তৃক 
রচিত একটি গণদ্যগ্রন্থ । এঁতিহাসিক ও ভোগে!লিক উপাঁদীনের জন্য গ্রন্থটি 
উল্লেখষোগা ॥ নিদান-কথা, সমন্তপাঁসাদিকা, মহাবংস প্রভৃতি থেকে 
অনেক উদ্ধৃতি এই গ্রন্থে পাওয়া যাঁয়। মোগ.গলিপুত্ত ভিস্স বৌদ্ধধর্ম প্রচারের 
জন্য তিনজন থেরকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়েছিলেন বলে 
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এখানে উল্লেখ করা হয়েছে । থপবংসের বিষয়বস্তকে আমর। তিনটি 
ভাগে ভাগ করতে পারি । গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত প্রথম 
ভাগে, গৌতম বুদ্ধের জন্ম থেকে তার পরিনির্বাণ, পুতাস্থি বণ্টন, 
অস্থিধাতবর' উপর অজাতশক্র কর্তৃক রাজগৃহে স্ত্‌প নিষ্মীণ দ্বিতীয় ভাগে 
এবং পরবত্ণ বৃত্ত তৃতীয় ভাঁগে লিপিবদ্ধ । পালির পুর্বে সিংহলী 
এবং মাগধী ভাষাতে থৃপবংস রচিত হয় বলে গ্রন্থকার উল্লেখ 
করেছেল১ ৬। 

ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহাথের ধম্মকিতি পাঁচ সর্গের 
পালি কাব্য দাঠাবংস ( দংস্ট্রাবংশ )বা দস্তধাতুবংস রচনা! করেন । কাব্যের 
বাহন হিসেবে পালি ভাষা যে ব্যবহৃত হ'তে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 
হ'ল দাঁঠাবংস। গৌতম বুদ্ধের দত্তধাতু সম্পকিত ইতিবৃত্তের সঙ্গে সিংহলের 
ইতিহাস এই গ্রন্থে আলোচিত । দাঠাবংস মিংহলের ইতিহাস আলোচনার 
পক্ষে অপরিহার্য । 

সহজ পালিতে একাদশ পরিচ্ছেদে রচিত হুথবনগল্পবিহারবংসে রাজা 
সিরিসংঘবোধির (শ্রীসঙ্ঘবোধি ) কাহিনী লিপিবদ্ধ । 

ভাম্যকার বুদ্ধঘোষের জীবনবৃতান্ত নিয়ে রচিত বুদ্ধঘোষুপ পত্তি সম্ভবতঃ 
চতুর্দশ শতাব্দীর বৈয়াকরণ মহামঙ্গলের রচনা । মিলিন্দপঞ,হো এবং 
মহাঁবংসকে ভিত্তি করেই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। 

বুদ্ধের নান] উদ্জি ও উপদেশ সংগ্রহ করে সদ্ধম্মসংগহ রচিত । গ্রন্থটি 
গদ্য এবং পদ্যে ধম্মকিত্তি কর্তৃক রচিত এবং বৌদ্ধসঙ্গীতি থেকে চতুদশ 
শতাব্দী পর্যপ্ত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস এখান বলা হয়েছে । 

সন্দেস-কথার অধিকাংশই গদ্যে রচিত । এই গ্রন্থে অনুরুদ্ধ রচিত 
অভিধম্মখ্ধসংগই, সুমঙ্গলসামী রচিত অভিধম্মত্থবিভাবিনী প্রভৃতি গ্রচ্থের 
উপর 'অখলোচনা আছে । এখানে চীন, ত্রল্ম, সিংহল, কম্কোজ প্রভৃতি দেশের 
উল্লেখ আছে। 

ছ-কেস-ধাতুবংস ত্রন্মদেশের কোন অজ্ঞাতনামা বৌদ্ধাচাধের রচনা । 
গদ্য এবং পদ্যে রচিত গ্রন্থটির ভাষা ও রচনাশৈলী উল্লেখযোগ্য । বুদ্ধের 
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কেশ-ধাতৃর (1581 151105 ) উপর সকৃক (শত্রু), বরুণ, ন।গরাজ প্রভৃতির 
দ্বারা নিমিত স্তুপগুির কাহিনী এই গ্রন্থে পাওয়া যায় । 

পাচ অধ্যায়ে রচিত'গন্ধবংস বা গ্রন্থের বিবরণ ব্রল্মদেশের একটি 
আধুনিক পালি গ্রন্থ। পালি সাহিত্যের পরিচয়লাভের পক্ষে গ্রন্থটি মুল্যবান । 
এই ক্ষুত্র গ্রন্থটিতে পালি গ্রস্থাবলীর একটি রূপরেখা পাওয়া যায় । নন্দপঞঞ 
নামে কোন এক ভিক্ষু এটির রচয়িতা । 


সাসনবংস বা বুদ্ধের 'শাসনে'র ইতিহাস ব্রহ্মদেশের একটি উল্লেখযোগ্য 
পালি গ্রন্থ । ব্রন্মদেশের মান্দপালয়ের সঙ্ঘরাজ বিহারের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত থের 
পঞ্ঞাসাঁমি ( প্রজ্বাস্বামী ) উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রন্থটি রচনা 
করেন। তিনটি বৌদ্ধ সংগীতিই এতে আলোচিত । অশোঁকের সময্ব প্রেরিত 
ধর্মপ্রচারকরা নয়টি অঞ্চলে গিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে, এর 
মধ্যে পাঁচটি অঞ্চলকে গ্রন্থকার ইন্দো-চীন ভূখণ্ডে স্থাপন করেছেন । 
ব্রন্মদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ ও প্রসারই গ্রন্থটির প্রধান আলোচ্য বিষয় 
এবং প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য দেশ বিশেষ করে সিংহলের বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও 
আলোচনা আছে। 


(ঘ) সংকলন গ্রন্থ ( 00201961010105) 17017772815 ) 

খুদ্দকপাঠ, পাতিমোকৃখ, অভিধম্ম-গ্রন্থ, প্রভৃতিকে আমর! সংকলন গ্রস্থ, 
11181719] ইত্যাদি নামে অভিহিত করতে পারি । সাহিত্য যখন বিস্তার 
লাভ করে তখন প্রয়োজনীয় শিক্ষা বা! উপদেশগুলি মনে রাখার জন্য এই 
রকম সংকলনগ্রন্থের প্রয়োজন হয় । পালি সাহিত্যের বিশেষ করে 
অভিধম্ম ব1 প্রজ্ঞাবিষয়ক শিক্ষার সাহায্যের জন্য বেশ কয়েকটি 77127721 
রচিত হয়। আমরা এর আগে বুদ্ধদতের 7727%42/গুলির পরিচয় দিয়েছি । 
এখানে অন্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের কথা বলা হবে । 

পাচ অধ্যায়ের সচ্চমংখেপ (সতাসংক্ষেপ ) থের ধন্মপালের রচনা £ 
গাথায় রচিত এই গ্রন্থে সত্যের আলোচন। করা হয়েছে । শেষ অধ]ায়ের 
আলোচ্য বিষয় হ'ল নিববান । *সদ্ম্মসংগহ' অনুসারে স্বয়ং আনন্দ এই গ্রন্থের 
রচয়িত1 | 
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থের অনুরুদ্ধ রচিত অভিধম্মথসংগহ বৌদ্ধ মনন্তত্ব ও দর্শনের 
আলোচনার পক্ষে একটি অপরিহার্ষ গ্রন্থ । ব্রঙ্গদেশ এবং সিংহলে এই 
গ্রন্থটির বিশেষ সমাদর আছে এবং একে কেন্দ্র করে বন্ টীকা, টিপ্লনী ও 
আলোচনা গ্রন্থ রচিত ঠয়েছে। অনুরুদ্ধ কাঞ্চীপুরে বাস করার সময় 
আরও দুটি দর্শনের গ্রন্থ রচনা করেন এই তথ্য ছাড়া গ্রন্থকার সম্বন্ধে 
আর বেশী কিছু জানা যায় না। তিনি সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক । 
আ।লে!চনার দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য থকলেও বিসৃদ্ধিমগ্‌গের বিষয়বস্তুর সঙ্গে 
এর বিশেষ সাদৃশ্য আছে এবং গ্রন্থতু'টিকে পরস্পরের পরিপুরক বলা যায়। 
বৌদ্ধধর্স ও দর্শনে আগ্রহী সকলের পক্ষে গ্রন্থদ্ব'টি অবশ্য পাঠ্য । 

১৮৮৫টি ক্লোকে রাঁচত নামরূপপরিচ্ছ্দে অনুরুদ্ধের আর একটি অভিধম্ম 
-বিময়ক গ্রন্থ । 

চিত্ত এবং চেতনিক নিয়ে আলোচন। করে থের খেমাচরিয় (ক্ষেমাচার্য ) 
নামরূপপসংসা রন করেল 

নিরাচিত কয়েকটি সুত্তের সংগ্রহ হ'ল মুত্তসংগহ। পালি শাস্্গ্রন্থের একটি 
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এই সংগ্রহে পাওয়া যায়। 

ব্রল্মদেশের বৌদ্ধ উপাসকদের কাছে পরিত্ত ব। মহাপরিত্ত সব থেকে 
বেশা পারচিত পালি গ্রন্থ । সুততপিটকের কিছু অংশ এই গ্রন্থে সংক্ষেপে 
অন্তভূরক্ত। মিলিন্দপঞ্হ অনুস]রে স্বয়ং বুদ্ধ তার শি্যদের পরিত্ত সম্পর্কে 
উপদেশ দেন । 

কন্মবাচা ( কর্মবীক্য ) একটি ক্ষৃদ্র সংকলন গ্রন্থ । নান1বিধ সঙ্ঘকর্ম, 
সঙ্গীতির আহ্বান, উপসম্পদ] দান প্রভৃতির জন্য কী বাক্য, বাবহৃত হ”বে 
তা? এই গ্রন্থে সংগৃহীত 1 বাকাগুলি সাধারণভাবে মহাবগ,গ এবং টুললবগ-গ 
থেকে উদ্ধৃতি । প্রয়োজনীয় “বাকাগুলি এক জায়গায় সংগৃহীত হওয়ার 
জন্যই গ্রন্থটির আকর্ষণ । 

ব্রন্মদেশের পেগু প্রদেশের কল্যাণী শিলালেখে প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থগুলির 
তাঁলিক।য়ু সামালঙ্ক'রপক্রণের উল্লেখ আছে । বৌদ্ধ সংঘের পবিত্র সীমা 
গ্রন্থটির বিষয়বস্তু । 
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খুদ্দকসিকৃখা এবং মুলসিকৃখ। বিনয়ের ছ্টি ছে'টি সংকলন । 
ধ্মসিরি নামে একজন সিংহলী বৌদ্ধ ভিক্ষু খুদ্দকসিকৃখা রচনা করেন । 
ত্ন্ধাদেশের এতিহ্য মতে ধমৃমসিরি হলেন মূলসিকৃখার রচয্িতাঁ এবং 
মহাসামি নামে অন্য একজন সিংহলী খুদ্দকসিকৃখা রচনা করেন। গ্রন্থ দুইটির 
অরধধিকীংশই শ্লোকে রচিত । 

(৩) কাব্যগ্রন্থ 

পালি বৌদ্ধ সাহিত) প্রধানতঃ ধর্মীয় সাহিতা এবং থেরবাদী মতে কী 
ভাবে সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া যায় তার নিদেশ এই সাহিত্যে আছে । 
সেইদিক থেকে কোন বিশুদ্ধ কাব্যগ্রন্থের অস্তিত্ব এই সাহিত্যে আশা কর! 
যায়না । কিন্ত থেরগাথা, থেরীগাথা, উদান প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচন! 
করলে দেখা যায় যে এই সাহিত্যের প্রথম দিকের রচন1তেও উত্তম 
কবিপ্রতিভার প্রমাণ আছে । খুঃ দশম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে সংস্কৃত 
কাব্যগুলি পালি লেখকদের প্রভাবিত করেছিল এবং মিংহলে এ সময়ের 
মধো বেশ কিছু ভাল কাবাগ্রন্থ রচিত হয়েছিল । পালি কাব্যগ্রস্থগুলিতে 
স্কত কাব্যের বিশেষ করে কালিদাসের রচনার প্রভাব স্ৃম্পষ্ট । 
অধিকাংশই অবশ্য বৌদ্ধধমের ও ধমশয় শিক্ষার প্রচারের জন্যই লেখা হয় । 
এর মধ্যে সংস্কৃত “শতকে'র অনুকরণে কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়। এই 
গ্রসঙ্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে পালি কাব্যগ্রন্থগুলির সব কটিই সিংহজদেশে 
রচিত । পালি সাহিত্যের কাব্যগ্রস্থগুলির মধ্যে অনাগতবংস, জিনচরিত, 
তেলকটাহগ!থা, পক্জমধু, রসবাহিনী, সদ্ধম্মোপায়ন, পঞ্চগতিদীপন প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য ॥ আমরা এই গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্ট- 
করছি । 

অনাগতবংস শাস্ত্রীয় গ্রন্থ বুদ্ধবংসের পরিপুরক হিসেবেই বিবেচিত হয় । 
পুথিতে গ্রন্থটির অন্ততঃ চারটি সংস্করণ পাওয়া যাঁয়। একটির সঙ্গে অপরটির 
মিল নেই। নিকায়ের গদ্য রীতিতে রচিত সংস্করণে মধ্যে মধ্যে কিছু গাথ। 
আছে । সারিপুত্ত এবং বুদ্ধের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এই গ্রন্থটির 
বিষয়বস্ত উপস্থাপিত । এই আলোচনার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের মহিমা, সাহিত্য, 
এই ধর্মের ভবিষ্যং প্রভাব ইত্যাদি নানা বিষয়ের সঙ্গে বৌদ্বধর্সের 
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তিরোভাবের কথ।ও আছে । গদ্যে রচিত আর একটি সংস্করণে মেত্তেয়, 
( মৈত্রেয় ) সহ অনাগত” দশজন রুদ্ধের জীবন-বৃত্তস্ত এক একটি অধ্যায়ে 
বল। হয়েছে । অনাগতবংসের যে সংস্করণটি সাধারণভাবে আদৃত তাতে 
১৪২টি গাথায় ভবিশ্যৎ মেতেয় বুদ্ধের জীবনবৃত্তাস্ত বলা হয়েছে । গন্ধবংস 
অনুসারে মূল অনাগতবংস কসসপ নামে একজন স্থবিরের রচনা । সারিপৃত্ত 
ও বুদ্ধের কথেপকথনের মাধ্যমে আলোচিত এই গ্রন্থের বিষয়বস্ত উপস্থাপনে 
বুদ্ধবংসের রীতি ৪ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে । 

বুদ্ধরকৃখিত্তের জিনালংকার দ্বাদশ শতাববীতে রচিত । কাব্যপীতির 
(০170819 7০০11 ) সাধারণ নিদর্শন এই গ্রন্থে আড়ম্বরপুর্ণ ভাঁষাঁয় ২৫০টি 
শ্লোকে বুদ্ধ-কাঁহিনী বণিত । মহাঁযানী ভাবধারী কাব্যটিতে লক্ষ্য করা যায় 
এবং পুর।ণের মত অতিরঞ্জনে গ্রন্থটি পূর্ণ । 

বুদ্ধচরিতে সংস্কৃত কাব্য-রীতির যে বিকাশ (দখা যায় পালি কাব্য 
জিনচরিতে পালি কাব্-রীতির সেই রকম বিকাশ লক্ষ্য করা যাখ। 
বিভিন্ন ছন্দে 91০টি শ্লে।কে এই কাব্যে বুদ্ধের জাবণী বলা হয়েছে এবং 
এই বুদ্ধ-কাহিনী জাতক-নিদানকথার কাহিনী অবলম্বনে বণিত । গন্ধবংস 
এবং সদ্ধম্মসংগহ অনুসারে জিনচরিত ত্রয়োদশ শতাঁকা?র শেষভ।গে বনরতন 
মেধংকর কর্তৃক রচিত। এটি একটি ভক্তিমূলক কাবা । বুদ্ধ সম্বন্ধে কেন 
নতুন তথ্য অবশ্য এখানে পাওয়া যায়না । ব্রন্গ ও শ্যাম দেশে জিনচরিত 
পরিচিত ছিল ন। বলে মনে হয় । 

পঞ্চগতিদীপন ১৯৪টি গাথায় বিরচিত। কঝাব)টির লেখক ও সময় 
অজ্ঞাত । কাব্যটিতে ছোট-বড় নরক এবং অন্যান্য 'লোকে*র বর্ণন। আছে! 
পুনর্জন্ম হওয়ার সময় নরক, তির্ষক, প্রেত, অসুর এবং মণুষ্য প্রভৃতি যে পীচটি 
'গতি' বা অবস্থা মানুষ পায় তার কথা এখানে আছে । একই বিষয়বন্ত নিয়ে 
চতুর্দশ শতাব্দীতে মেধংকর ব্রন্মদেশে লোকদীপ্সার রচন) করেন । 
"দশ পারমিতা নিযে চতুর্দশ শতাব্দীতে ধমৃমকিত্তি পারমি-মহাশতক 
রচনী করেন । বৌদ্ধধর্মের মুলত্রত্ব ও নীতিধর্মন অবলম্বন করে বুদ্ধসোমপিয় 
৬২৯টি গাথা সদ্ধনম্মোপায়ন নামে একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য রচন! করেন ॥ 


১৯৪ 


গ্রন্থটির ভাষা, রচনাশৈলী বিষয়বস্তর আলোচন। পদ্ধতি বিশেষ উল্লেখযোগা 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বুদ্ধপৃপিয়-রচিত পজ্জমধু € পদ্যমধূ ) একটি ছোট 
কাব্যগ্রন্থ । ১০৪টি শ্লোকে কবি বুদ্ধের গুণকীতন করেছেন । সংস্কতানুগ 
পাঁলিভাষায় রচিত গ্রন্থটির রচনারীতি কৃত্রিমতা পুর্ণ । বুদ্ধপ্লিয় আনন্দের শিষ্য 
এবং “ূপসিদ্ধি' শীর্ষক ব্যাকরণের গ্রন্থকার বলে উল্লিখিত১ ৬ | 

৯৮টি গাথায় রচিত তেলকটাহগাথা বৌদ্ধধর্ম নিয়ে রচিত আর একটি 
উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ । মনুষ্যজীবনের অসারত। গ্রন্থটির ম্বখ। বক্তব্য . 
বিষয় বস্ত নয়টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে । গ্রন্থটি সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর 
রচনা । সুন্দর ভাষা, ছন্দোমাধূরধ এবং অনুপ্রামের নিপুণ প্রয়োগ গ্রন্থটির 
আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। কল্াণিয নামে এক বিশিষ্ট স্থবিরের ধর্মসাধনা 
ও উপদেশের কথ। এই গ্রন্থে 'লপিবদ্ধ আছে $॥ মিংহলের এক রাজ'র 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সহায়ত! করার অভিযে।গে কলাণিয় থেরকে তপ্ত তৈলের 
টশহে নিক্ষেপ করা হয়। রসবাতিনী, মহাঁবংস প্রভৃতি গ্রন্থেও এই ঘটনব 
উল্লেখ পাওয়া য!য় । বৌদ্ধ শিক্ষার মূল তত্বগুলি এখনে আলোচিত । 

পরবতী মুগের পালি কাঁবোক মধো বম্বাহিনী উল্লেখযোগা । এতে 
১০৩টি কাহিনী আছে, এর মধো প্রথম ৪০ টির ঘটনণর স্থান ভাঁরতবর্ধ এব" 
পরবর্তী ৬৩ টি সিংহলের ! মৃপ গ্রন্থটি পিংহলী ভাষায় রচিত এবং ভিক্ষু 
বটেপাল (রাস্ট্রপাল ) এটির পালি অনুবাদ করেন। জ্রয্মোদশ শত।ক্দীতে 
থের বেদেহ পালি অনুবদটি সংশোধন করলেও গ্রন্থটির ভা দুষ্ট থেকে 
গছে। শাথ। এবং গদ্যে মিশ্রিত এই গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে একটি উপদেশ!বলীর 
সংকলন । এই উপদেশগুলি বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে প্রচারিত । এই গ্রস্থের 
অনেকগুলি কাহিনী বুদ্ধঘোষের অট্ঠকথা, মহাবং্স প্রভৃতি পূর্ববর্তী 
গ্রন্থসমূহ থেকে নেওয়] হয়েছে । প্রাচীন ভারতবর্ষ ও সিংহলদেশের রীতি- 
নতি, আচার-ব্যবহার, সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে এই গ্রন্থে কিছু তথ 
পাওয়া] যার । এঁতিহামিক উপাদান থাকার জহ্য গ্রন্থটি সিংহলে বহুল 
প্রচারিত । 

প্রাীন কাল থেকেই জাতকের অফ্লুরম্ত কাহিনীর ভাণ্ডার পালি ভাষার 
কবি ও সাহিত্যিকদের উপাদান স্তৃগিয়ে এসেছে । পঞ্চদশ শতাব্দীতে 


১১৫ 


নিদান-্কথার স্বমেধ-কথা অবলম্বনে কবি সীলবংস ( শীলবংশ ) বুদ্ধালংকার 
নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। প্রায় এ সময়েই কবি রট-ঠসার 
(বাস্ট্রসার ) কয়েকটি জাতকের কাব্যরূপ দেন । 


(চ) ব্যাকরণ 
বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে পালিভাষায় ক্রমে ক্রমে যে বিপুল গ্রস্থাবলী লেখা 


তল তার স্বগমতার জন্য ব্য/করণ গ্রন্থও লেখা! হ'তে থাকল। সংস্কৃত 
বাঠীকরণের মত পাঁলিভাষার বাাাকরণও পালি ভাষায় লেখা ভ'ল। পালি 
ব্যঠকরণগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণের ধিশেষ করে পাঁণিনির পদ্ধতি অনুসরণ 
করেই লেখা হয়েছে । 

পালি-ব্যাকরণের সংখা কম নয়, সৃভূতি তাঁর “নামমালা”র ভুমিকায় 
পঞ্চাশটিরও বেশী পাঁলি-ব্যাকরণের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন । তার 
মধো কচ্চায়ন, মোগ গল্লান ও সদ্দনীতি এই তিনখা নি ব্যাকরণই প্রধান । 
কচ্চায়ন-ব্যাকরণ অবলম্বন করে রূপসিদ্ধি মহানিরুত্তি চুলনিরুত্তি, 
নিরুত্তিপিটক* বালাবতার প্রভৃতি, মৌগগল্লান অবলম্বনে মোগগললান 
বৃত্তি, পয়োগসিদ্ধি, পদ-সাধনী, স্ুসদ্দসিদ্ধি প্রভৃতি এবং সদ্ধনীতিকে 
ভিত্তি করে চুলসদ্দনীতি লেখা হয়। সমস্ত পালি ব্যাকরণের মধ্যে কচ্চা য়ন 
প্রাচীনতম, কিন্তু ব্যাকরণ হিসেবে রূপসিদ্ধি, মোগগল্লানবুত্তি, পয়োগসিদ্দি 
বেশী উপযোগী, আর সদ্দনীতি শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ রূপে সমাদৃত । 


খৃইীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের পুর্বে পালি ব্যাকরণের উতদ্তব ও বিকাঁশ হয়েছিল 
নলে মনে হয় না১৭। কচ্চায়ন-ব্যাকরণ বৃদ্ধের মমশাময়িক ও তার শিষ্য 
পচচায়ন রচন? করেন বলে উল্লিখিত হলেও কচ্চায়ন-ব্যাকরণ এত প্রাচীন 
বলে স্বীকার করা সম্ভব নয়। বুদ্ধশিষ্য মহ1কচ্চায়ন ও বৈয়াকরণ কচ্চায়ন 
একই বাক্তি বলে মনে করা যাঁয় না ১৮ বৃদ্ধঘোষ, ধশ্মপাল প্রম্নখ টীকাকারগণ 
স্পহ্টত£ই পাণিনি বাঁকরণকে অনুসরণ করেছেন । কচ্চায়ন ব্যাকরণের বনু 
সূত্র অফ্টীধায়ী ও কাতন্ত্র থেকে নেওয়া হয়েছে ॥ কচ্চাঁয়ন ব্যাকরণ সিংহল, 
শ্শম, ব্রন্মা্দেশ ও কম্বেজে বহুকাল থেকে প্রচলিত । সন্ধিকপ্র, নীমকপ্প 
আখ্যাতকপ্প ও কুংবিধানকপ্প এই চার অধ্যায়ে বিভক্ত কচ্চায়ন ব্যাকরণ 


১৯৬ 


অবশ্যই সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে রচিত, কিন্তু সংস্কতের সঙ্গে পালির 
যে এতিহাসিক সম্পর্ক সে দিকে এই ব্যাকরণে বিশেষ আলোকপাত কর 
হয়নি । কচ্চায়ন মহাঁনিরুত্তিগন্ধ ও চুল্লনিরাত্বিগন্ধ নামে আর দুইটি ব্যাকরণ 
রচনা করেন বলে উল্লেখ আছে। বিমলবুদ্ধি কচ্চায়ন ব্যাকরণের উপর ন্বাস 
বা ম্বখমখদীপনা নামে একটি টাকা রচনা +রেন। 

কচ্চায়ন-সম্প্রদায়তুক্ত ব্যাকরণ রূপসিদ্ধি বা পদরূপসিদ্ধির গ্রস্থক্তা বৃদ্ধপ্লিয় 
দীপংকর । পঞজ্জমধুর রচয়িতা ত্রয়োদশ শতাব্দীর বুদ্ধপ্রিয় ও বৈয়াকরণ 
বুদ্ধপ্লিয্স সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি । এই ব্যাকরণ সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত | 
কচ্চায়ন ব্যাকরণের আদর্শে রচিত বাঁলাবতার একটি ক্ষুত্র গ্রন্থ১৯। 
পাল এতিহামতে ব্যাকরণটি সদ্ধম্মসংগহের গ্রন্থকার ধন্মকিত্তির রচনা, 
আবার গন্ধবংদে বাচিস্সরকে এই ব্যাকরণের রচয়িতা বলে উল্লেখ করা 
আহে । কচ্চায়ন অবলম্বনে রচিত অন্য কয়েকটি বাকরণ হ'ল কচ্চায়নভেদ, 
বালপ্‌পবোঁধন, সদ্দবিন্দু, সদ্দমালা, সদ্দথ্ঘভেদচিন্ত, সম্বন্ধচিন্তা ইত্যাদি । 

দ্বাদশ শতাবীতে সিংহলরাজ প্রথম পরকৃকমবাহ্ুর সময় মোগ্গল্লান তার 
মোগ্গল্লায়ন-ব্যাকরণ বা সদ্দলকৃখণ রচনা করেন । গ্রন্থটির একটি বৃতি 


ছাড়া তিনি মোগ গল্লায়ন পঞ্চিকা নামে একটি টাকাও রচনা! করেন। 
ব্যাকরণ হিসেবে কচ্চায়ন অপেক্ষা মোগল্লান শ্রেষ্ঠ । পুববতর্প পালি 
ব্যাকরণ, পাণিনি ও কাতন্ত্র ছাড়া মোগ্গল্লান সংস্কৃত চন্দ্র ব্যাকরণের বৃনহ্থল 


ব্যবহার করেছেন । 

মোগগল্লান-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যাকরণের মধ্যে মোগগল্লান শিষ্কা 
পিয়দস্সির পদসাধনা, রাছুল রচিত পদসাধনট।ক। প্রভৃতির নাম করা যায়। 
বনরতন মেধংকর রচিত পয়োগসিদ্ধি এই সম্প্রদায়ের একটি বিশিষ্ট 
ব্যাকরণ । 

অগ্‌গবংস রচিত সদ্দনীতি নিঃসন্দেহে পালি ব্যাকরণসমুহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
স্থান দাবী করতে পারে ॥ পণ্ডিতদের মতে সদ্দনীতি কচ্চায়নের গ্রন্থকে 
ভিত্তি করেই রচিত | গ্রন্থকার ব্রন্মদেশের অরিমদ্‌দন অঞ্চলের দ্বাদশ 
শতাব্দীর লোক এবং ভার ব্যাকরণ চচশীয় সিংহলী বৈয়াকরথদের কোন 
প্রভাব ছিল না বলে মনে কর। হয় । ২৭ অধ্যায়ে বিভক্ত সদ্ধনীতির প্রথম 


৯১৯৭ 


৯৮টিকে মহাসদ্দনীতি এবং পরবর্তী ৯টিকে চুল্লসদ্দনীতি বল! হয়। ব্রদ্মদেশে 
এই ব্যাকরণের বিশেষ সমাদর ও প্রভাব আছে১০। 

(ছ) বিবিধপ্রস্থ--অভিধান, ছন্দঃ, অলঙ্কার 

পালি ব্যাকরণের মত পালি অভিধান, ছন্দঃ ও অলঙ্কার গ্রন্থ প্রভৃতি সংস্কৃত 
অভিধান ইত্যাদির অনুকরণে বা আদর্শেই রচিত২ ১। 

যাস্ক রচিত নিরুক্তের নিঘন্ট্র অংশকে যেমন প্রাচীনতম অভিধান 
শ্রেণীতুক্ত গ্রন্থ বলে মনে করা তয়, সেইরকম 'নেত্তি'-র বেবচনহার-কে পালি 
অভিধানের প্রাচীনতম নিদর্শন বলা যায়। পালি অভিধান শ্রেণীর গ্রন্থের 
মধ্যে অভিধানপ পদীপিকা শ্রেষ্ঠ । সংস্কত অমরকোষের আদর্শেই গ্রস্থটি 
সিংহলে রচিত । গ্রস্থকর্তা মোগগল্লান বৈয়াকরণ মেগ্‌গল্লান নন 
এবং সম্ভবতঃ ইনি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক । গ্রন্থটি প্রতিশব্দ, 
সমশব্া ও নিপাত এই তিন অধ্যায়ে বিভক্ত । মিংহল ও ত্রন্মদেশে এই 
অভিধান বিশেষ সমাদ্বত | 

ব্ন্মদেশের সম্ম্মকিত্তি রচিত একখখর-কোস একটি উল্লেখযোগ্য 
কোষগ্রস্থ । এই গ্রস্থটিও সংস্কত গ্রন্থের আদর্শে রচিত । রচন1ক।?ল 
পঞ্চদশ শতাব্দী । 

অভিধানের মত ছন্দঃ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে পালিগ্রস্থ খুবই কম লেখা 
হয়েছিল । থের সঙ্ঘরকৃখিতের বুত্তোদয় পালি ছন্দঃ শাস্ত্রের একমাত্র 
গ্রন্থ হিসেবেই বর্তমানে পাওয়া যায় ।  খুষীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সিংহলে 
বৈয়াকরণ মোগ-গল্লান তার সন্স্যাস নাম সঙ্ঘরকখিত দিয়েই বুত্তোদয় 
রচনা করেন । কেদার ভট্রের সংস্কৃত “বৃতারতীকর' অবলম্বন করে এই গ্রন্থ 
রচিত ॥ ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থটিতে ১৩৬টি গাথা আছে । অন্যান্য গ্রন্থের 
মধ্যে কামন্দকী ও ছন্দোবিচিতির নাম করা যায়। অলঙ্কার শান্তেও থের 
সও্ঘরকৃখিতের স্ববোধালংকার শ্রেষ্ঠ পালি গ্রন্থ । বুতোদয়, সুবোধালংকার 
ছাড়া স্জ্ঘরকৃথিত পালি ব্যাকরণ ও অন্যান্য গ্রন্তও রচনা করেন! 
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দ্বিতীক্স খওও 
ও্াকুতভ সাহিত্ডত 


উপক্রমণিকা 


প্রাকৃত ভাষা সাধারণভাবে জনগণের ভাষ1১ বলে চিহিচত হ'লেও প্রাকৃত 
সাহিত্যকে কোনরকমেই গণ সাহিত্য (7010 1106196৮816 ) বলা যায় না। 
ব্যাপক অর্থে পালিও এক প্রকারের প্রাকৃত ভাষা কিন্তু প্রাকত সাহিত্যের 
আলোচনায় পালি সাহিত্যকে ধরা হয় না ॥ বৈচিত্রা, বৈশিষ্ট্য ও বিপ্বুলত'র 
সাহায্যে পালি সাতিত্য তা'র স্বাতস্ত্্যে প্রতিষ্ঠিত । 


সাভিতো প্রাকৃত ভাষার প্রথম বাধহার 


প্রাকৃত সাহিত্যে সংস্কতের প্রভাব বেশ স্পষ্ট । সাহিতো প্রাকৃত ভাষ।ব 
ব্যবহার ঠিক-্বে থেকে শুরু হয়েছিল তা” নির্ণয় করা দুরূহ । সম্ত্রাট 
অশোকের সময়েই সম্ভবতঃ প্রথম প্রাকৃত ভাষায় জনগণের মধ্যে শিক্ষা! 
ও উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হয় । তবে প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার 
সংস্কৃত নাটকে যেভাবে করা হয়েছে তাতে মনে হয় নাটকের মাধ্যমেই প্রাকৃত 
ভাষ! প্রথম "শিষ্ট-সাঁহিত্যে প্রবেশ কবার+২ স্যোগ পেয়েছিল 


প্রাকৃত ভাষা ও প্রাকুত সাহিত্যের উৎকর্ষ 

প্রত্ুলেখ বা [17১০11]0110)কে সাধারণতঃ সাহিত্যের আলোচনার মধ্য 
স্থান দেওয়া হয় না। সে বিচারে “থুহটীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর নট্যশন্ত্রে উল্লিখিত 
'ফ্রবা, গানগুলিকেই আপাততঃ প্রাকৃত সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন বলেও 
কেউ কেউ মনে করেন ' প্রাকৃত ভাষায় সাহিতা রচনার প্রাচীনত্ব যাই 
হোক প্রাকৃত ভাষা! ও সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য কিন্ত কম নয় । প্রাচীন 
ভারতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও গ্রস্থকারেরা প্রাকৃত ভাষা! ও সাহিত্যের 
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উৎকর্ষ সম্বদ্ধে অবহিত ছিলেন । সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত ভাষার ব্যবহারের 
বিধান সংস্কিত নাট্যকারেরা সম্ভবতঃ দৃ'ট প্রয়োজনে মেনে নিয়েছিলেন | 
কথ্য ভাষা হিসেবে নাটকের সাধারণ ও অশিক্ষিত চরিত্রগুলির মুখে প্রাকৃত 
ভাষাই শোভা পায় এবং দ্বিতীয়তঃ প্রাকৃত ভাষার মাধুর্য বিশেষ করে 
প্রাকৃতে রচিত গানের আকর্ষণী শক্তি উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নি! কোন 
কোন গ্রন্থে প্রাকৃত ভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করা হলেও বন্থ 
বিশিষ্ট সংস্কিত কবি ও সাহিতিক মুস্তকণ্ঠে গ্রা$্ত ভাষার প্রশংসা করেছেন । 
গাথা] সপ্তশতীতে৫ সাঁতবাহন বা হাল প্রাকৃত কাব্যের বিরুদ্ধবাঁদীদের 
নিন্দা করে বলেছেন, 
অমিঅং পাঁউঅ-কব্বং পটিউং সোঁউং অ জে ণআণস্তি । 
কামস্স তত্ততন্তিং কৃণন্তি তে কই ণ লজ্জন্তি ॥ 
| প্রাকৃত কাবা অম্বত স্বরূপ, এই কাব্য যশরা পাঠ করতে বা শুনতে 
জানেন ন?, কামশান্ত্রের ততৃচিস্তা করতে প্রবৃত্ত তারা কেন লজ্জিত হন না! ] 
ব।ণভট্রের শ্াঁয় সংস্কৃতজ্ঞ সাহিত্যিক তার হর্মচরিতের ভূমিকায় গাথা 
সপ্তশতীর ও সেতুবন্ধষের বিশেষ প্রশংসা করেছেন । 
রাজশেখর প্রাকৃত ভাষার উৎকর্ষ নিরূপণ করে বলেছেন৬, 
পরুসা সকঅবন্ধ1 পাউঅবন্ধো! বি হোই সুউমারো । 
পুরুসমহিলাণং জেত্িয়মিহস্তরং তেতিয়মিমাণং ॥ 
[ সংস্কতভাষা পরুষ, প্রাকৃতরচনা সুকোমল ; পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে 
গ্রভেদ এদের মধ্যেও সেই প্রভেদ |] 
প্রাকৃত ভাষ! সম্বন্ধে বাকপতিরাজের৭ মন্তব্য উল্লেখযে?গ্য, 
সয়্লাতো। ইমং বায়া বিসান্ত এতো য ণেন্তি বায়াজে। | 
এস্তি সম্দ্দং চিয় ণেস্তি সায়রা সোচ্চিয় জলা ইং ॥ 
[ সকল ভাষ। প্রাকৃতে প্রবেশ করে, প্রাকৃত থেকেই সকল ভাষার উৎপত্তি ; 
যেমন, সকল জল সমুদ্রে প্রবেশ করে আবার সমুদ্র থেকেই তাঁর উৎপত্তি । ] 


বিভিন্ন প্রীকৃত ভাষ। 
আমরা পুবেই বলেছি৮ যে জৈনদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ছাড়! আরও বন্প্রকারের 
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রচনা প্রাকৃতে হয়েছিল । এই সমস্ত রচন1 বিভিন্ন প্রাকৃতে হয়েছিল এবং 
প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রদেশগত ভাবে বহুপ্রকণরের প্রাকৃত প্রচালত ছিল । 
অশোকের অনুশাসন, তখম্রপট ও শিলাখণ্ডের বিভিন্ন প্রত্ুলেখ, জৈনধগ্রস্থ 
এবং নাটক ও অন্যন্য সাহিতাগ্রন্থে ব্যবহাত প্রাকৃত ভাষাগুলিকে 
আলোচন1 করলে আমরা প্র।কৃত ভাষাগুলিকে মোটাম্বটি এই ভাবে ভাগ 
করতে পাশ্ি,_ 
(1) ব্যাকরণে উল্লিখিত প্রাকৃত ভাষা সমূহ : 
মাহারাস্ট্রী, শোৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী, চুলিকা পৈশাচী, 
অপভ্রংশ, প্রাচ্য, আবস্তী, শাঁকারী , চাগুালী, শাবরী, আভীবরিকী, চক্ষী, নখগর, 
ব্রাচড়, কৈকেয়, পাঞ্চাল, উপনাগর প্রভৃতি । 
বররুচি, হেমচন্দ্র ও মার্কগডেয় ত!দের প্রাকৃত ব্যাকরণে এই প্রণকৃতগুলিকে 
আলোচনা করেছেন । 
(11) প্রতুলেখের প্রাকৃত (10501100001 টো৪010) : অশোকের 
অনুশাসনে ব্যবহৃত প্রাকৃত (/১$০0187 2181116 ), খবরে ঠী, নীয়া 
ও খোটান প্রাকৃত, প্রাকৃত ধম্মপর্দ । 
(111) সঙ্কর প্রাকৃত : পালি, প্রাকৃত ও সংস্কতের প্রভা বস্তুক্ত এক প্রকার 
সঙ্কর প্রাকৃত বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখা খায় । 
(1%) গাথা-প্রাকৃত : ললিতবিস্তর প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রন্থে এই জাতীয় প্রাকৃত 
পাওয়া যায়। 


?10616% ও 10712021016 1221011 

সাহিত্য রচনার জন্য যে প্রাকৃতগুলি ব্যবহার কর হয়েছে তাদের আমরা 
সাহিত্যিক প্রাকৃত বা ],806127% 72181011 নামে অভিহিত করতে পারিন। 
এই শ্রেণীর প্রাকৃতের মধ্যে প্রধান হ'ল মাহারাধ্্রী,। শৌরসেনা, মাগধী, 
অধমাগধী, পৈশাচী, অপভ্রংশ ইত্যাদি । সংস্কৃত নাটকে বিশেষ ভাবে 
বাযবহৃত হওয়ার জন্ত প্রথম তিনটিকে অবার নাটকের প্রাকৃত বা 10178778016 
[78111 বলা যায়। 
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প্রাকৃত সাহিত্যের শ্রেণীবিভ'গ 


পালি দাঁড়া প্রাকৃত ভাষায় আমরা যে সমস্ত গ্রন্থ পাই সেগুলিকে প্রধানত: 
তিনটি ভাগে ভাগ করা যাঁয়,-(ক) জৈন আগম ব1 সিদ্ধান্ত গ্রন্থ ; (খ) আগম 
বহির্ভূত ব। সিদ্ধান্তেতর গ্রন্থ ; (গ) প্রত্ব-লেখ মালা । 

আগম বহির্ভূত গ্রন্থগুলিব বিষয়বন্ত ও বৈশিষ্ট; পর্যালোচন1 কবে 
আমর। এই শ্রেণীর গ্রস্থগুপিকে মোটামুটি এই ভাঁবে ভাগ করতে পারি, 
(1) জৈন-ধমধয়-দার্শনিক গ্রন্থ (17) মহাকাব্য ও আখ্যানকাঁব্য (111) গীতি- 
কাব্য ও নীতিকবিত' (1) নাটক (%) ব্যাকরণ (৮1) বিবিধ--কৌষ, 
ছন্দঃশান্ত্র প্রভৃতি (৮11) অপতভ্রতশ সাঁহিতা | 

প্রাকৃত সাহিত্যের উপযুক্ত শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করেই আমরা প্রাকৃত 
সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারি । 

প্রাকৃত সাহিত্যের প্রধান ও বৃহত্তর অংশ হ'ল জৈন-শান্ত্র বা সিদ্ধান্ত | 
প্রাকৃত সাহিত্য প্রধানতঃ জৈন সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিপুষ্ট ও আলোচিত 
জৈনসম্প্রদাঁয়-বহির্ভত কম পণ্ডিতই প্রাকৃত ভাঁষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন 
জৈনদের ধর্মগ্রন্থেই প্রাকৃত সাহিতোর প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় । প্রাচন 
ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বন্থ মুল্যবান তথা এই সিদ্ধান্তে 
পাওয়৷ যায়, কিন্ত দ্বঃখের বিষয় এই অমুল্য সম্পদকে যথাযথ ভাবে কাজে 
লাগানোর বিশেষ চে! এদেশে হয়নি । বস্ততঃ পশ্চিমভারতের কিছু 
নিষ্ঠাবান জৈন পণ্ডিত ছাড়া জৈন শাস্ত্রের আলোচনায় ভারতীয় পণ্ডিতদের 
ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযো।গা নয়। 


প্রতীচ্যে ও প্রাচো জৈনধন্ম ও সাহিত্যের চচ৭। 


উনবিংশ শতাব্দীর 'গাড়ার দিকে 1201557216১ 13101217212) 0010- 
909৮০, /11507০্প্রযুখ পাশ্চাত্য পণ্তিতণণ জৈনধম ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে 
আলোচন।র সুত্রপাত করেন১০। এদের আলোচনার ধারাবাহিকতা 
বজায় রেখে 736111108] এবং তি160 ৯৮৪৭ খুষ্টাব্দে জার্মীণ অনুবাদ সহ 
হেমচজ্ঞের অভিধানচিন্তীমণি প্রকাশ করেন, আর ১৮৪৮ খু্টান্ধে কল্পসৃত্র ও 
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নবতত্ব-প্রকরণের ইংরাজী অনুবাদ করেন 365৬6171590৯১ | ৯৮৭৩--৯৮৭৮ 
খৃষ্টাব্দে 901)191 বালিনের গ্রন্থাগারের জন্য বু জৈনশাস্ত্রের প্রণীথ 
সংগ্রহ করে জৈন ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত 
করেন১২ । পুথিগুলির উপর 781)16: যে বিবরণ লেখেন তার মূল্য 
অপরিসীম এবং মুলতঃ ৪11০7 এর আদশেই ৬৪৮৩: ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে 


জৈন সাহিত্যের উপর তার বিখাত গ্রন্থ 09৫7 216 7/611726)7 508727767 
26 7771 1 07. 076 58019. 11051800195 01 039 12115 ) গুকাশ 
করেন । 80016] এবং ৮/6০৪৮ লে) অনুসরণ করে যে সকল পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত জৈনধন্ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন তীদের মধ্যে জানাণ পণ্ডিত 
19০০৮!র নাম বিশেষ উল্লেখযোগা ॥ কল্সসৃত্রের সংস্করণে 34০91 যে 
'ভূমিকা” লেখেন পরবরতীকালের জৈন ধর্ম ও তত্বের আলোচনায় তা” বিশেষ- 
ভাবে সাহাযা করেছে১৩। জৈনধনের আলোচনায় অন্যন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের 
মধ্যে 12901002101. 17199177165 21501161, 1301010], 50100001110, ৬০0 
01852172009, 41006101025 4১150011 প্রমুখের নাম ও কৃতিত্ব স্মরণীয় । 

তুলনামূলক ভাবে ভারতবর্ষে জৈনশান্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ 
উতসাহব্যঞ্রক নয়, যদিও ১৮৭$-১৮৮৫ খু্টাব্দের মধোই ৪ খণ্ডে জৈন 
শাস্সের সংকলন “আগম সংগ্রহ প্রকাশিত হয় ' প্রসিদ্ধ জৈনাচার্ষ 
বিজয়ধন্ম সুরি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের জৈনধর্ম-অগলোচনায় বিশেষ সাহাঁষ্য 
করেন ১৯৭৯ এবং শ্রী জৈন-যশো-বিজয় গ্রস্থমালায় স্বয়ং বু গ্রন্থ গ্রক।শ 
করেন। ম্ুনিরাজ প্ুণ্যবিজয়, মুনি জিনবিজয়, মুনি রত্রচন্দ্র, বিজয়রাজেক্র 
সরি, বিজয়ানন্দ সৃরি প্রমুখ জৈন-পশ্তিতগণ জৈনধর্মসের আলোচনার প্রসারের 
জন্য অক্লাস্ত পরিশ্রম করেছেন । অন্যান্য য।রা এই বিষয়ে কৃতিতের 
অধিকারা তাদের মধ্যে হি, 0. 81771091101, 9. তি, 13118100871019 
[. [9109019. ৬6191718100. 1.১ 15100105105 81245 তিন 05 
01,951, [ন. ]., 1917 প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । জেন এবং অন্ান্য প্রাকৃত ভাষার 
আলোচনার জন্য পণ্ডিত হরগোবিন্দ দাস শেঠ কৃত পাই অ-সদ্দ-মহণণবো 
(প্রাকৃত-হিন্দী অভিধান) এবং ৫ থণ্ডে সম্পূর্ণ স্বুনি রত্চন্দ্রের অধমাগধী 
অভিধান বিশিষ্ট ভূমিকার অধিকারী ! 


৯২৭ 


জৈন ধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনায় কয়েকটি গবেষণ-পত্রিকা ও 
গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা যায়। অনেকান্ত, জৈন হিতৈষী, 
210. /১0009215 প্রমুখ গবেষণা -পত্রিকা জৈনধুসাহিত্য ও জৈন লেখকদের 
সম্বদ্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করেছেন। যশোবিজয় গ্রন্থমালার" 
নাম পুর্বেই বলা হয়েছে; তা ছাড়া আত্মানন্দ গ্রন্থরতুমালা, সনাতন 
জৈন গ্রন্থমাল। ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য । আগমোদয় সমিতি, জৈন ধর্স 
প্রসারক সভা, জৈন বিদ্যাপ্রসারক বর্গ, জৈন জ্ঞান প্রসারক বর্গ, জৈন 
'বিদ্যাশাল। ইত্যাদি প্রতিষ্ঠীনগুলির ভূমিকাও নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় । 


জৈনধর্ম ও মহাবার 

টজৈনধম অতি বিস্তীর্ণ এবং সম্প্রদায় হিসেবে খুব প্রাচীন । বৌদ্ধ 
সাহিত্যে নিগণ্ঠ নাঁতপুত্তকে অনেক জায়গায় গৌতম বুদ্ধের প্রাতদন্থবী 
রূপে উল্লেখ করা হয়েছে । প্রাচীন জৈনশাস্ত্রে এবং অশোকের শিলা- 
লিপিতে সে মগের জৈনদের নিগ্রন্থ (নিগণঠে ) অর্থাৎ গ্রন্থি বা বন্ধনহীন 
শ্রমণরূপে পরিচয় দেওয়া হয়েছে । নিগণ্ঠ নাতপুত্ই জৈনধর্মের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা মহাবীর এবং তিনি বুদ্ধের সমসামফিক ছিলেন বলে 
মনে করা হয় ১৫। মহাবীর জৈন ধর্মের প্রবর্তক নন, তাকে আমরা 
জৈনধর্্রের প্রধান সংস্কারক ও শক্তিমান প্রচারক বলতে পারি। প্রাচীনতর 
“নিগণ্ঠ' সম্প্রদায় থেকেই গৌতম বুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে জৈনধর্ম উদ্ভূত 
হয় এমন কথা অনেকে বলেন১৬। জৈনদের অবশ্ঠ বিশ্বাস তাদের ধরন 
অনাদি কাল থেকে চলে আসছে । এতিহাসিক তথ্য ও প্রমাণ বিচার 
করে দেখলে মনে হয় মহাবীর গৌতম বৃদ্ধের পূর্বেই প্রচারজীবন আরম 
করেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সময়ের মত মহাবীরের দেহাবমানের 
সময় নির্ণয় করাও সহজসাধ্য নয় । জৈন এঁতিহ্া অনুপারে নিগণ্‌ঠ 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠীতা। পার্থ মহাবীরের ২৫৯ বংসর পুর্বে আবিভত হন । 
মহাবার ও বুদ্ধের সমসাময়িক কালে ধর্ম-বিষয়ক সত্য উপলন্ধি করার 
জন্য লোকের মনে একটা প্রবল ইচ্ছা ছ্থিল। ক্রিয়াকাগুময় বৈদিক 
ব্রান্মণ্যধন্ে চিন্তাশীল লোকের জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত১৭ হতে পারেনি । 


৯২৮ 


টৈন ও বৌদ্ধ ধর্স বৈদিক-ধর্স-নিরপেক্ষ ভাবে প্রচারিত হয়ে সে যুগের 
লোককে সহজেই আকৃষ্ট করে ছিল । 


'ুদ্ধ' ও “জিন 
'বুদ্ধ” অর্থাৎ “বোধি” বা জ্ঞানপ্রাণ্ড এবং “জিন অর্থাং 'বিজয়ী+ প্রথম 
প্রথম গৌতম ও মহাবীর উভয়ের বিশেষণ ভিসেবেই বাবহ্গত হোত । 


কালক্রমে বুদ্ধ” গৌতমের সংজ্ঞ| এবং “জিন? মহাঁবীরের পরিচয় রূপে 
স্বীকৃত হ'ল এবং মহাবীরের শিষ্যদের "“জন' বলে অভিতিত করা হল । 


বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম 


জৈন এবং বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এত বেশা সাদৃশ্য ও সাধরিণ লক্ষণ আছে 
যে বহুদিন পর্যস্ত টজনদের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি শাখা (9991) বলে 
মনে করা ভোত ॥ ৬৩৮০০ এর মত পণ্ডিতও এই মত পোষণ 
কবতেন১৮ । 

বন্ছু সদশ্য থাকা সত্তেও জৈন ও বৌদ্ধধমের মৌলিক শিক্ষার অধে। 
বিস্তর পার্থক্য আছে । জৈনরা সন্নাস ও অন্যান্য চর্ঘঃর উপর বৌদ্ধদের 
থেক্ষে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন । বৌদ্ধর! 'আত্মা-র? (9০9৮1) অস্তিত্বে 
বিশ্বাসী ন'ন কিন্ত জৈনদের “আআ” সম্বন্ধে বিশেষ বিশ্বাস আছে । 
'অ'হংসা”কে ধম ও নীতি হিসেবে পালনের ব্যাপারেও জৈনর1 অন্াণন্াদের 
থেকে বেশী তংপর ও অগ্রসর । জৈনরা! বলেন যে তাদের ধর্ম কেবল 
মানুষ নয় বিশ্বের তাবৎ প্রাণী, এমন কী দেবত। ও নরকের বাসিন্দাদের 
উদ্দেশ্যেও প্রচারিত । বৌদ্ধধর্ণও মানুষের মুক্তির পথ বলে বৌদ্ধরা মনে 
করেন । বৌদ্ধধর্মের মত জৈনধর্মের প্রসার কিন্তু ভারতের বাইরে হয়নি । 
বৌদ্ধধর্ম একপ্রকার বিশ্বধর্মে ( ড/০710 1২০118107. ) পরিণত হয় । 
হিন্দুসমাজের বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথা জৈনদের মধ্যেও দেখা যায় কিন্তু 
বুদ্ধ এই প্রথার তীত্র বিরোধিতা করেছেন । ব্রান্দণ্য তথ! হিন্দু ধর্ম 
ও সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার প্রবণতা বৌদ্ধ অপেক্ষা জৈনদের 
মধ্যেই বেশী লক্ষ্য করা যায় । 


৯২৯ 
পালি-* 


জৈনধর্মের মুল প্রাকৃ-বৌদ্ধ যুগের হলেও প্রাচীন কোন জৈনশান্ত্র আমাদের 
হস্তগত হয়নি । বঠমানে গ্রচারিত জৈনশান্ত্র অনেক পরবতশ্ব কালের 
বচন! বলেই মনে হয়, যদিও খণ্ডাকারে প্রাচীন শাস্ত্রের কিছু অংশ সংর'ক্ষত 
আছে ৯» অধিকাংশ জৈন-শাস্ত্গ্রস্থই নীরস ও শুষ্ক এবং বোদ্ধপ্রন্থগুলির 
বর্ণনা বা বক্তব্যের মধ্যে যে স্জীবতা ও মানবিক আকর্ষণ উপলন্বি কর। 
যায় এই গ্রস্থগুলিতে তা একরকম নেই বললেই হয় । বিশেষজ্ঞদের 
পক্ষে গ্রস্থগুলির মুল্য যাই হোক্‌ না কেন, সাধারণ পাঠক এইগুলির পাঠে 
কোন আনন্দ বা আকর্ষণ অনুভব করেন ন!। 


জৈনশান্ত্র ও ভাবতীয় ভাষা 


ভারতীয় ভাষ!গুলির ক্রমবিকাশ ও বিবতনের আলোচনার পক্ষে 
এই গ্রন্থগুলির অবশ্য মুল্য আছে। জৈন গ্রন্থকার ও আচার্ষগণ চাইতেন 
যে সাধারণ লোকে যেন তাদের বক্তব্য সহজেই বুঝতে ও আলোচনা 
করতে পারে । এই উদ্দেশ্যে তারা সাধারণের বোধগম্য প্রাকৃত ভাষায়, 
মাগধী ও মাহারাস্ট্রীতে, তাদের বক্তব্য ও নিবন্ধাদি প্রকাশ করতেন । 
আন্বমানিক অষ্টম শতাব্দী থেকে শ্বেতান্বর সম্প্রদায় এবং তার কিছু পুধ 
থেকে দিগন্বর সম্প্রদায় সংস্কত ভাষার ব্যবহার আরম্ভ করেন । সংস্কৃত 
ভাষার ব্যবহারে এই সব জৈন গ্রন্থকার বিশেষ দক্ষ ছিলেন এবং তাদের 
মধ্যে অনেকেই সুন্দর সাবলীল ভাষায় ও কাব্যরীতিতে গ্রন্থ রচনা করেন। 
কারো কারো সংস্কত্ত ভাষায় আবার প্রাকৃত শবের ব্যবহার দেখা যায় । 
খুষ্টায় দশম থেকে দাঁদশ শতাব্দীর মধ্যে জৈন গ্রন্থকারগণ অপভ্রংশ প্রাকৃতের 
ব্যবহার প্রচলন করেন । পরবত যুগে জৈনগণ আধুনক ভারতীয় 
ভাষাগুলিকে তাদের বজব্যের বাহন হিসেবে বেছে নেন এবং বিশেষ 
করে হিন্দী, গুজরাটি, তামিল ও কানাঁড়ী সাহিত) জৈনদের রচনায় 
সম্বদ্ধ হয়ে উঠেছে১৯। | 

পুর্বেই বলা হয়েছে যে মহাবীর জৈনধর্মের বিশিষ্ট প্রবক্তা ছিলেন, 
প্রবর্তক নন । জৈনদের বিশ্বাস মহাবীরের পুর্বে আদিনাথ বা খষভ 
থেকে আরস্ত করে পাশ্বনাথ পর্যন্ত তেইশ জন তীর্থংকর আচার্য জৈনধর্স 


১৩০, 


প্রচার করেন। জগতের দুঃখ থেকে মুক্ত হ'বার "তীর্থ, যিনি নিমাণ 
করেছেন, তিনি হলেন তীর্থংকর। পার্খ্বনথ ছাড়া অন্থান্য তীর্থংকরদের 
সম্বন্ধে আমরা নির্ভরযোগ্য কোন বিবরণ পাই না২০। এদের 
অতিমানব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে ॥ 


পার্শনাথ ও মহাবীর 


জৈনধমের প্রাচীনত্বের দাবী যাই হোক এই ধর্মের উৎপত্তির প্রথম 
লক্ষণ আমর পার্খনাথের শিক্ষায় পাই । জৈনশখস্ত্রে উল্লিখিত বিবরণ 
অন্নসারে পার্খনাথ মহাবীরের আড়াইশ বংসর পূর্বে অর্থাং খুঃ পুঃ 
নবম শতকে আবিভূতি হন। কা'শীর এক ক্ষাত্রয় রাজবংশে তীর জন্ম 
হয়। পিতার নাম অশ্বসেন, মা ছিলেন বাম। এবং পত্বী অধৌধ্যাব 
রাজকন্যা প্রভাবতী । ত্রিশ বংসর বয়সে পা্বনাথ গৃহত]1গী সন্ন্যাস: 
হন এবং তিন মাস কঠোর সাধনার পর কেবল” জ্বীন ব! সিদ্ধি লাভ 
করেন । বলা হয় যে, তিনি প্রায় সত্তর বংসর ধরে ধর্নগ্রচার করেন এব" 
তার বু শিল্ঠ ছিল । পাশ্বনাথের শিক্ষার মূল ছিল চারটি ভ্রত, যথ', 
আহিংসা বাঁ প্রাণীহিংসা না করা, সত্যভাষণ, অচৌধ ব' অদত্ব দ্রব্য গ্রহণ 
না করা, এবং অপরিগ্রহ অর্থাৎ বিষয় সম্পত্তিতে অনাসক্তি। মহ।বীব 
একটি পঞ্চম ত্রতের প্রবর্তন করেন+-ত্রন্সচর্ষ । অনেকের মতে ত্রল্পচষ হ'ল 
পার্থপ্রবতিত চতুর্থব্রত এবং মহাবীর পঞ্চম ব্রতরূপে অপরিগ্রহ যোগ করেন । 

মহাঁবীরের সময় নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক থাকলেও মোটা মুটিভ!বে 
আমরা খুঃ পুহ ষষ্ঠ শতক তার আবির্ভীবকরল বলে মনে করতে পারি । 
বৈশালীর এক জ্ঞাতৃবংশীয় ক্ষত্রিয় সিদ্ধার্থ ছিলেন মহাবীরের পিতা । 
বংশের পরিচয়ে বুদ্ধকে যেমন শাক্যপ্ৃত্র বলা হত মহাবার সেইরকম 
জ্বাতৃপুত্র নামে পরিচিত ছিলেন । মহাবীরের মার নাম ছিল ত্রিশল? । 
মহাবীরের জন্ম সন্বন্বধে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত 
আছে। তার জন্মের পুর্বে তার মা স্বপ্নে স্বথেতহন্তী, শ্বেতরৃষ, শ্বেতসিংহ 
প্রভৃতি দেখেন । এমন বৃত্াস্তও পাওয়া যায় যে মহাবীর জন্মগ্রহণ করার 
জন্য প্রথম এক ব্রান্গণীর গর্ভে আসেন, কিন্ত ক্ষত্রিয়বংশ্টে ভার জন্ম হওয়! 


৯৩৯ 


অধিকতর কাম্য মনে করে দেবতারা ভ্াকে ক্ষত্রিয়াণী ভ্রিশলার গর্ভে 
স্বানাস্তরিত করেন । মনে হয়, পমাজে ব্রান্মাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্টিত হ*বার 
পরই মহাবীরের এই গর্ভপরিবর্তন কাহিনী প্রচলিত হয় । জৈনরা সম্ভবতঃ 
এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে ক্ষত্রিয় রূপে জন্ম নিলেও মহাবীর প্রকৃত 
পক্ষে ত্রাঙ্গণই ছিলেন । ৬/11105171108 এর মতে এই কাহিনা কৃষ্ণজজন্মের 
পোৌর।ণিক উপাখ্যান থেকেই নেওয়া হয়েছে২১। মহ।বীরের অপর নাম 
বর্ধমান । ভার নিজের ও বংশেপ শ্রীবৃদ্ধি কামনায় এই নাম রাখা হয়ে 
থাকতে পারে । 

শ্বেতান্বর সম্প্রদায়ের মতে মহাবীর যশোদাকে বিবাহ করেন এবং 
তাদের অনুজ! বা প্রিয়দর্শন। নামে এক কন্যা ছল । মহাবীরের ভাগিনেয় 
জমণলির সঙ্গে এই কন্যার বিবাত হয় ॥ জ্মালি মহাবারের শিষ্ঠ হন 
এবং পরে মহাবীরের সংঘে ভেদ সৃষ্টি .করে পৃথক হন। এই মতে 
মাতাপিতাঁর মৃত্যুর পর জোষ্ঠ ভ্রতাঁর অনুমতিক্রমে মহাবীর সন্নযাস 
গ্রহণ করেন । 

দিগম্বর-দের মতে মভাবীর দ।র-পরিগ্রহ করেন নি এবং মাতাপিতার 
জীবিতাবস্থাতেই সন্ন্যাসী হন । সন্ন্যামজীবনের প্রথম এক বংসর তিনি 
পাশ্খনাথের গিগ্রন্থ সম্প্রদায়তৃক্ত ছিলেন । পরে তিনি একাকী কঠে।র 
কুচ্ভুসাধন আরম্ভ করেন । বারো বংসর কঠোর তপশ্চধা ও সাধনার 
ফলে তিনি পরেশনাথ পাহাড়ের নিকটবতী: নদীর ধারে একটি শালগ!ছের 
মূলে 'কেবলজ্ঞান” বা সিদ্ধিলীভ করেন । তপস্যায় সিদ্ধিলীভের পর 
স্তনি কেবলী, জিন, তীর্থংকর, বুদ্ধ, অহ্“ত-, বীর প্রভৃতি আখা!য় ভূষিত 
হ'ন। দিগম্বর-মতে মহাবীর সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্ষেই বস্ত্র পরিত্যাগ 
করে নগ্ন-ত্রত গ্রহণ করেন, আর শ্বেতান্বর মতে সন্ন্যাসের ১৩ মাস পরে 
তনি নগ্নত1 অবলম্বন করেন । 


জেনধম ও মহ'বা৭ 


সাদ্ধলাভের পর মহাবীর ভার ধর্মমত প্রচারে ব্রতী হন। তার 
গ্ুধান কর্মক্ষেত্র ছিল নালন্দা-রাঁজগৃহ অঞ্চল । রাজগৃহ অঞ্চলে সে সময় নানাঁ 


১৩২ 


ধর্ম-দর্শন চিন্তার আলোচন' প্রচলিত ছিল । নতুন নতৃন সম্প্র্দায়গুজি সব 
সময় চেষ্টা করতেন অন্যকে তর্কমুদ্ধে পরাস্ত করে শিল্কসংখ্যা বাড়াতে । 
বুদ্ধও এই অঞ্চলে তার কর্মক্ষেত্র স্থাপন করেন । ধর্মমত প্রচারের 
উদ্দেশ্যে পঘটনের সময় মহাবীর কোন গ্রামে এক রাত্রর ও নগরে পাচ 
রাত্রির অধিক বাস করতেন না । বর্ধাকালে তিনি পধটন স্থগিত রাখতেন 
এবং রাঁজগৃহ অঞ্চলে তিনি চৌদ্দটি বর্ষা যাপন করেন । বুদ্ধও “বর্ষাবাসে'র 
অনুমোদন করেছিলেন এবং ত্রান্ষণ্য সন্প্রপায়ের মধ্যেও এই এুথা প্রচলিত 
ছিল। টজনরা বলেন যে বর্ষাকালে উাত়ু- ও কাট গ্রভৃতির বংশবৃঞ্ষি 
হয় এবং এই সময় পর্যটন করলে এদের মধ্যে অনেকের গ্রাণন।শ 
সম্ভব, এই জন্বাই মহাঁবার বর্ষার সময় ভার পরধটন স্থগিত রাখতেন । 
কারণ যই হোক রীতিটি যে জৈনদের পূর্বেও প্রচলিত ছিল এ বিষয় 
সন্দেহ নেই । 

মহাবীরের শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে বছ রাজা, ব্রান্মাণ, ক্ষত্রিয়, ব্যবসায়ী 
তার ভক্ত ও শিশ্কা হ'ন। বিদেহ, অক্ষদ, মগধ, কৌশান্বী প্রভৃতি রাজের 
অধিপতিরা তীর ভক্ত ছিলেন এবং দিগম্বরদের বিশ্ব!স মগধ সআাট বিশ্বিসার 
তার শিগ্ত নিয়ে ছিলেন । 

মহ!বার অতি সরল ভাষায় সাধারণের মধ্যে তার শিক্ষা ও উপদেশ প্রচ।র 
করভেন। সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয় থেকে উপমা ও ভষ্টান্ত প্রয়োগ 
করে তিনি সমাজের সবস্তরের লোককে শিক্ষা দিতেন ! বক্তব্য বিষয়কে 
বিশ্লেষণ করে প্রাঞ্জল ভাবে বুঝিয়ে দেওয়৷ তার ব্যাখ্যা-রীতির প্রধান 
অক্ত ছিল । কালক্রমে জৈনাচার্ধ ও টাকাব।মগণ মহাবীরের বক্তৃতা ও 
উপদেশ থেকে উপম। প্রভৃতি বাদ দিয়ে দিলেন এবং বিশ্লেষণরীতি 
অবলম্বন করে বিষয়গুলিকে বন্থুমংখ্যক ভাগ) বিভ।গ ও উপবিভাগে ভারাক্রাস্ত 
করলেন। এর ফলেই জৈন-শান্ত্র সাহিত্যগুণ-বিবজিত শুষ্ক ও নীরস 
তালিকামাত্রে পরিণত হয়। এই ভাঁবে শান্ত্ররচনার পরিবর্তে, জৈনাচার্যরা 
যদি মহাবীরের উপদেশ ও বাণী সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করতেন তবে 
জৈনশান্ত্র সাহিত্যগুণে বৌদ্ধশান্ত্রের চেয়ে কোন অংশে কম হত না বলে 
মনে করা হয় | 


৯৩৩ 


জৈন-সংঘ 


পশশ্খনাথের নিগ্রন্থ সম্প্রদায়ের অনেকে মহাকীরের শিশ্বাত্ব গ্রহণ 
করেছিলেন, অনেকে আবার করেন নি । মহাবীর-শিষ্ঠর৷ নগ্ন ছিলেন, 
অন্যান্যর। ছিলেন অ-নগ্ন এবং এই বিভিন্নতা কালক্রমে বেড়ে গিয়ে জৈন 
সম্প্রদায় দিগম্থর ও শ্বেতাম্বর এই ছুই শাখায় বিভক্ত হ'ল। , 

মহাবীর তার শিষ্যসংঘকে এগার জন গণধর ব! দলপতির অধীনে 
ভাগ করে দেন । উন্দ্রভৃতি গৌতম ও আরে দশজন ছিলেন মহাবীরের 
প্রধান শিষ্ক এবং এসবাই ছিলেন গণধর+ । মহাবীর প্রথম থেকেই তর 


সংঘসম্বন্ধে কঠোর নিয়মকান্বনের প্রবর্তন করেন 1 শ্রমণদের আচার- 
শৈথিলা যাতে না ঘটে তিনি সে বিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিলেন এবং এইভাবে 
তিনি তার সংঘকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেন । ঘমধ্যে নারীদের 


প্রবেশে মহাবীরের কোন আপত্তি ছিলনা । নারীদের পৃথক সংঘ ছিল 
এবং শ্বেতান্বর মতে শ্রমণ চন্দনা ছিলেন জৈন সন্নাসিনী-দংঘের 
'সাধ বী” বা নায়িকা । বৌদ্ধদের মত জৈনদেরও গৃহী ভক্ত বা উপাঁমক- 
উপাসিক্ক ছিলেন । এগার জন গণধরের মধ্যে ন'জনেরই স্বৃত্যু মহাবীরের 
আগে হয় এব, মহাবীর ৭২ বংসর বয়সে বিহারের পাবা নামক স্থানে 
দেহরক্ষা করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। 

মহাবীরের পর 'গণধর” ইন্দ্রভৃতি গৌঙম বারে! বংসর জৈন সংঘের 
অধিনায়ক ছিলেন। ত্র মৃত্যুর পর বারো বংসর সংঘনায়ক ছিলেন 
শেষ 'গণধর” স্বধ্মা ॥ সুধমার পর ভার শিষ্ঠ জন্ব ২৪ বংসর সংঘনাম্মকত্ব 
করেন । জৈনদের মতে ২৪ জন তীর্ংকর ও ৯১ জন গণধরের পর 
একমাত্র জন্বুই 'কেবল'জ্ঞান লাভ করেছিলেন । সংঘনীয়কেদের পরল্পরা। 
সপ্বন্ধে জৈনদের বিভিন্ন মত আছে। জন্বর পর পঞ্চম নায়ক ছিলেন 
ভঙ্রলাহু। 


প'টলিপুত্রেব সভা 
ভদ্রবান্থ সুপশ্ডিত ছিলেন। তিনি কয়েকটি 'নিমুক্তি' বা শাস্ত্রটাকা৷ এবং 
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শান্গ্রস্থ “কল্পসৃত্র“ রচনা করেন। কথিত আছে যে চন্দত্রগুপ্ত মৌর্ধের 
রাজত্বকালে মগধে দীর্ঘস্থায়ী ভুভিক্ষ দেখা দিলে ভদ্রবছুর নেতৃত্বে একদল 
অপেক্ষ।কৃত অল্পবয়স্ক জৈন-শ্রমণ দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটদেশে চলে যান । ঘখরা 
মগধেই অবস্থান করলেন তাদের নেতা ছিলেন স্থৃলভদ্র২২ | মগধের 
সন্ন্যাসীরা ঘে কোন কারণেই হোক বস্ত্র পৰ্রিধান করতে আরম্ভ করেন । 
দ্ুভিক্ষের জন্য বা অন্য কারণে শাস্ত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে 
স্বৃলভদ্রের নেতৃত্বে পাটলিপ্রত্রে জৈন-শ্রমণদের এক সভা আহবান কর! 
হয়২৩। এ সভায় কয়েকটি শাস্ত্রগ্রন্থ সংকলিত হয় । গসিদ্ধি আছে 
যে শাস্ত্রগ্রন্থের ১১টি 'অঙ্গ” এই সময় সংকলিত হয় | ধ্দুষ্টিবাদ' নামে 
আর একটি গ্রন্থের সংকলনও নাকি এ সভায় হয়, কিন্ত লর্তমানে এ 
গ্রন্থটি পাঁওয়। যায় না। 


দংঘে ভেদ : দিগন্থব ও শ্বেতান্বব 


বারো বংসর পর দভিক্ষের অবসান হলে ভদ্রবান্থ ও তীর সঙ্গীর! 
দ'ক্ষিণাত্য থেকে ফিরে এসে গুবীণ সন্নযাীদের নগ্নতা ত্যাগ ও বস্ত্রগ্রহন - 
অনুমোদন করলেন না এবং তাদের সংকলিত শাস্ত্র অপ্রাম|ণিক বলে ঘোষণা 
করে অগ্রাহ্য করলেন। নগ্রত! ও বন্ত্রধারণ | নয়ে মহাবারের সময় থেকেই 
সন্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদের যে বাজ উপ্ত ছিল, এই সময় তা, 
যূর্ত হয়ে উঠল এবং সে সময়কার মত ভদ্রবানর মত-ই প্রাধান্য লাভ 
করে। ভদ্রবান্থর মৃত্যুর পর্ন স্থৃলভদ্র সংঘনায়ক হ'লে বিরোধ আরো 
প্রকট হয়ে দেখা দিল । দলভেদ বাড়তে বাড়তে অবশেষে আনুমানিক 
খুহীয় প্রথম শতকে জৈন সম্প্রদায় 'দিগম্থর, ও “শ্বেতান্বর” এই দুই প্রধান 
ভাগে বিভক্ত হযে যায়। 

ধর্মমত, দার্শনিক্ষ চিস্তা, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি বু বিষয়েই দ্বই 
সন্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ আছে । দিগম্বর শাখা মহাঁবীরের মবৃতি অবশ্যই 
নগ্ন করে তৈরী করে থাকে । দিগম্বর মতে মহাবীর দারপরিগ্রহ করেন নি 
এবং মোক্ষলাভের জন্য প্ুুরুষজন্ম প্রয়োেজন । 
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বু মতভেদ সৃষ্টির ফলে কালক্রমে জৈনদের মধ্যে নীনা সম্প্রদায় 
উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। জৈনধর্্ ধীরে ধীরে কেবল পশ্চিম ভরতের 
কোন কোন অংশ এবং দাক্ষিণাত্যে আশ্রয়লাভ করে, ভারতের আর 
কোথাও এ ধর্মের বিশেষ প্রভাব রইল না । পরবতী মগের বৌদ্ধদের 
মত জৈনরাঁও হিন্দুধর্মের অনেক বিষয় ও প্রথা গ্রহণ করেন, এবং এ 
ব্যাপারে জৈনরা শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধদের ছাড়িয়ে যান । মুতিপুজণ, মন্দির 
নিমাণ, জাঁতিভেদ, পৌরোহিত্য প্রথা গ্রভূতি ধীরে ধীরে জৈনদের 
মধ্যে স্থান করে নেয়। অবশ্য মুত্িপুজা-বিরোধী শখাও জৈনদের মধ্যে 
মাছে । জৈনধর্ম যে এখনও ভারতবর্ষে টিকে আছে তাঁর প্রধান কারণ 
বোধহয় এই সম্প্রদায়ের গৃহী ভক্তদের পুষ্টপোষকতা । গৃহস্থ ভক্তদের 
জেন সংঘে সম্মানজনক স্থান দেওয়া হয়ে থাকে । 

বহির্ভারতে জৈনধস্সের প্রসার হ'তে পারেনি একথা পুবেই উল্লেখ করা 
হয়েছে । সন্ন্যাস ও কৃচ্ছুসাধনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব এবং সম্রাট অশোকের 
মত পৃষ্ঠ পোষকের অভাবই বোধহয় জৈনধর্মের প্রসার ও বিস্তুতির পথে 
অন্তরায় ছিল । অশোক, কণিষ্ক প্রভৃতির মত প্রভাবশালী উৎসাহী পুষ্টা- 
পোষক ন। থাকলেও ভারতীয় অনেক রাজাই জৈনধর্সের আনুকুলা 
করেছেন । এ*দের মধ্যে কলিঙ্গরাজ খারবেল, গুজরুঁটের অধিপতি জয়সিংহ, 
কুমারপাল ইতাদি উল্লেখযোগ্য ! 


বল্লভাব সভা ও জৈনশান্ত্র সংকলন 


শ্বেতাদ্বর-দিগন্বর সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে জৈনশাস্ত্রের অবল্প্তির 
সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায়, ৪ খুষ্টীয় পঞ্চম-ষন্ড শতকের অন্তর্বত্ী কোন সময়ে 
গুজরাটের বল্পভীতে স্থাবর দেবধি ক্ষমাশ্রমণের নেতৃত্বে জৈনশান্ত্র সংকলন 
ও লিপিবদ্ধ কর।র উদ্দেশ্যে শ্বেতান্বর সম্পদায় এক সভা আহ্বান করেন । 
জৈনশাস্ত্র-সংগ্রহ এই কারণে থুঃ পঞ্চম শতাব্দীর থেকে প্রাচীন হ'তে 
পারে না। জেনদের অবশ্য বিশ্বাস যে বল্লভীতে স্ংগৃহীত জৈন-শাস্তগ্রন্থ 
সমূহ পাটলিপুত্রের সভায় সংকাঁলত শাস্তরগ্রন্থের ভিত্তিতেই রচিত এবং 
পাটলিপুত্রের সংকলন স্বয়ং মহাবীর ও তার প্রত্যক্ষ শিক্কদের সঙ্গে 
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সম্বন্ধয়ুক্ত । এই সভীয় সংগৃহীত শা্্রই বর্তমানে জৈন-আগম ব! জৈন-পিদ্ধা্ত 
নামে প্রসিদ্ধ এবং এই শান্তর সংগ্রহ শ্বেতাম্বরপন্থী জৈন-শখন্্র । 

থুঃ পঞ্চম শতকের সংকলন হলেও এ বিষয়ে কোন সন্দেত নেই যে 
এই এসিদ্ধাস্তত কোন একটি সময়ের রচনা নয় । বহুদিন ধরে এহ শান্জ্ররচনার 
কাজ চলেছিল এবং জৈন-সংঘ ও সন্নাসধর্ম দৃঢ়রূপে প্রতিষটিত হওয়ার 
সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে এই কাজ শুরু হয়েছিল ; সুচনা হয়েছিল 
সম্ভবতঃ মহাঁবীরের দেহরক্ষার পরই । এই ভাবে বিচার করে দেখলে 
জৈন-অ1গমের প্রাচীন অংশ মহাবীর ও ভার শিষ্যদের সমকালীন রচন। 
এবং পরবর্তী অংশ দেবর্ধি ও ভার অব্যবহিত আত্গকীর সময়ের রচনা বলে 
আমরা মনে করতে পারি২ এ । 

দিগন্বর-সন্প্রদায় মনে করেন প্রাচীন জৈনশান্ত্র সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে 
এবং শ্বেতাম্বর-সিদ্ধ।স্ত প্রামাণিক নয় প্রাচীন জৈন শান্ত যে ভাবে 
বিভক্ত ছিল এবং যে গ্রন্থগুলি এ সব বিভাগের অন্ডভুক্ত ছিল বতম!নের 
“সিদ্ধান্ত” পেই ভবেই বিভক্ত এবং অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলির নাঁম পূর্বের মত 
হলেও এই “সিদ্ধান্ত” প্রকৃত, প্রাচীন শান বলে তারা স্বীকার করেন না। 
এই সম্প্রদায় অবশ্য কয়েকটি গ্রস্থকে শান্্তুল্য প্র1মাণিঝ বলে মনে করেন 
এবং গ্রন্থগুলি দিগন্বরপন্থী আচাধদের দ্বার! পরবতশ কালেই রচিত । 

জৈন-আগম অঙ্ক, উপাঙ্গ প্রভৃতি বিভাগে" বিভক্ত এবং প্রতোোকটি 
বিভাগের মধ্যে অনেকগুলি করে গ্রন্থ আছে । শাস্তগ্রন্থগুলির উপর 
আচার্ধদের বড় বড় টাকাগ্রন্থও পাওয়া যায় । পরবন্তণ অধায়ে আমরা 
জৈন-আগমের পরিচয় পাব 
১) মনোমোহন ঘোষ, প্রাকৃত সাহিত্য, পৃঃ ৯ 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 


জৈন-সিদ্ধান্ত 


সিদ্ধান্তের ভাষ 


বৌদ্ধদের শাস্ত্গ্স্থ যেমন ভ্রিপিটক নামে পরিচিত, জৈনদের শান্্রসংগ্রহ 
মেই রকম জৈন-সিদ্ধাস্ত বা জৈন-আগম নামে অভিহিত । মাগধা প্রাকৃতের 
একটি বিশিষ্ট রূপ 'অর্মাগধী” এই শাস্ত্রগ্রন্থের ভাষা । জৈনরা এই ভাষাকে 
'আর্ অর্থীং শান্ত্রকা খষিদের ভাষা বলেন, জৈন-্প্রাকৃত রূপেও এই 
ভাষা! পরিচিত । মহাবীর এই ভাষাতেই শিক্ষা! দিতেন বলে মনে কর! 
হয়১। গ্রন্থগুলির গদ্য অংশের ভাষার সঙ্গে গাথা অংশের ভাষার বেশ 
পার্থক্য আছে । পালি সাহিতোর মত এই গ্রস্থগুলিরও গাথা অংশের 
ভাষাতে প্রাচীনত্বের চিহ্ন বেশী । 


সিদ্ধান্তের ভিত্তি ও সংকলন 


খৃইটীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে অনুষ্টিত বল্পভীর সভার পুর্বের কোন জৈনশাক্ত 
সংকলনের প্রমাণ আমরা এখনও পাইনি, 'একথ। আগেই বলা হয়েছে । 
গবেষক পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত, এই শাস্ত্রের অনেক অংশ প্রাচীন, আবার 
অনেক অংশ প্রাচীন নয় । “চতুর্দশ পুর্ব” (ুঁবব) বলে পরিচিত যে 
প্রাচীনশাস্ত্রের কথ! জৈনর। বলেন, তার কিছু কিছু অংশ সম্ভবতঃ গুরু- 
শিষ্য পরম্পরায় মৌখিকভাবে প্রচলিত ছিল। স্থৃলভদ্রের নেতৃত্বে অনুষ্টিত 
পাটলিপ্ুত্রের সভায় যে “অক্গ”গ্রনস্থগুলির সংকলন করা হয় বলে জৈন- 
এতিহ্ো প্রসিদ্ধি আছে, এই 'পুবৃব"শাস্ত্রের পরম্পর। প্রচলিত কিছু অংশ এ 
সময় সেই “অঙ্গ” গ্রস্থ্ের অঙ্গীভূত হয়ে থাকতে পারে । পাটলিপুত্রের সভায় 
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শান্্-সংকলনের কোন সুনিশ্চিত এতিহাসিক প্রমাণ আমাদের নেই । এ 
সভায় “অঙ্গ' গ্রস্থগুলি সংগৃহাত হ'লেও এগুলি লিপিবদ্ধ করে সংকলিত 
হয়েছিল ললে মনে করা যায় নাট । সম্ভবতঃ মৌখিক পরম্পরায় বুদিল 
প্রচলিত থাঁকবার পর ক।লক্রমে শান্ত্রান্তর্গত গ্রন্গুলিকে লিপিবদ্ধ কর? হয় । 
মৌখিক ভাবে প্রচলিত পরম্পর! ও কিছু লিপিবদ্ধ গ্রস্থই ছিল বল্পভ'র সভায় 
সংকলিত ও সম্পাদিত জৈন-সিদ্ধান্তের ভিস্তি । 


প্রাচান ও অপ্রাটীণ অংশ 


মহ।বার ও তার স্ম্যদের সময থেকে বল্পভীর মভা পধন্ত এই ভাজার 
বছরেরও, বেশী সময় ধরে গ্াচীন জৈনশাজ্ের ভাষা, ব্ষিয়বস্ত প্রভৃতিতে 
"য সমস্ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ইত্য।|দি করা হয়েছিল সেগুলিও 
বল্পভীর সভায় প্রাচানশবন্ত্রের অঙ্গরূপে ম্বাকৃত হয়ে যায়। এই সংকলনের 
মধ্যে বল্পভা-সভার অধিনায়ক দেবধির সমস।ময়িক কালের রচনাও অন্তর্ভুক্তি 
হয় বলে পাগুতরা মনে করেন। স্বয়ং দেবধি “ন্দী”র রচস্মিত। বলে 
প্রসিদ্ধি আছে । পরবতণ সময়ের কিছু রচন1ও কালক্রমে বর্তমানে 
প্রচলিত জৈন সিদ্ধান্তের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে । কখনও কখনও এমন 
দেখ! যাঁয় যে জৈনশাাস্ত্রের প্রাচীন তালিক। থেকে আগমের অন্তর্ভুক্ত কোন 
গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমর। যে ধারণা পাই, বর্তমানে প্রচলিত সেই 
নামের গ্রন্থের বিষয়বস্তু তা, থেকে ভিন্ন । এই সব ক্ষেত্রে সম্ভবত? গ্রচীন 
ান্থঁটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর বল্পভী-সভার আগে বা পরে অথবা 
সমসাময়িককালে পুরোনো নামে নতুন গ্রন্থ রচনা করে শাকের অন্তর্ভুক্ত কর" 
তয়েছে৪। 

প্রাচীন ও অগ্রাচীন অংশের সমন্বয়ে জৈন-সিদ্ধীন্ত গঠিত হলেও অগপ্রাচীন 
অংশ প্রাচীন তিত্তির উপর রচিত এবং প্রাচীন অংশেও পরিণতির লক্ষণ 
বিদ্যমীনা এই রকম অপ্রাচীন অংশ থেকেও আমরা মহ'বীরের যুগের 
আভাস পেতে পারি। ম্বেতাম্বর সন্প্রদায় নগ্ন না হলেও তাদের শাস্ত্রে 
মহাবীর ও তীর শিষ্যদের সর্বত্র নগ্নরূপেই বর্ণনা কর? হয়েছে । 

জৈন-সিদ্ধান্ত যে কোন এক সময়ে রচিত ও সৃষ্ট হ্যনি এ বিষয়ে 
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সন্দেহ নেই । বল্লভীর সভায় সম্পাদিত ও সংকলিত শাস্ুগ্রস্থ বহু 
শতাব্দীর নিরলস প্রচেষ্টারই পরিণত্িতি। এই প্রচেষ্টা মহাবীরের তিরেশধানের 
অব্যবহিত পরেই শুরু হয়েছিল এবং সম্ভবতঃ সে সময় সংঘ ও সন্ন্যাস 
জীবন দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দিক থেকে বিচার করে 
দেখলে মনে হয় প্রাচীন অংশ মহাবার ও ভার শিষ্ঠাদের সময়ের রচন। 
এবং প্রাচীন অংশ দবধির সমস।মগ্িক । 


তজৈনশ্সিদ্ধাস্ত 


জৈনদের উভয় সম্প্রদায়েরই পবিজ্র ধন্নগ্রন্থের নাম জৈন সিদ্ধান্ত বা আগ । 
উভয় সম্প্রদায়ই দ্বাদশ অঙ্গ গ্রন্থৃগুলিকে শাস্ত্রের প্রথম ও প্রধান অংশ 
তিসেবে স্বীকার করেন । আমরা বতমাঁনে যে সিদ্ধান্ত পাই ত)" শ্বেতন্বর 
সম্প্রদ!য়েরই শাস্গ্রন্থ এবং এ কথা পুরেই বলা হয়েছে; ফে শিগন্বর 
সম্প্রদায় শ্মেতম্বর-সিদ্ধীস্তকে অপ্রামাণিক মনে করেন কারণ তদের মাতে 
প্রাচীন জৈনশাস্তর সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে । 


উৎকষ ও মূল্য 


শ্বেতাম্বর শান্তর প্রধানতঃ পন্নাসপন্থীদের শাস্ত্র । সন্নাসজীবনেব ও ধের 
বিবিধ শিক্ষা ও নিয়ম এই শাস্ত্রের মূল বিষয় । সন্ন্যাসবাদ ও কঠিন কৃচ্ছ-মার্গের 
নিদেশক এই শাস্ত্র নীরস ও নিষ্প্রাণ । এই শাস্ত্রে আমরা বর্তমানে পে 
বিশ্লেষণ প্রণালী ও বিষয়বস্তুর বিশ্বাস দেখতে পাই তা” কত্রিম, পালি 
শাস্ত্রের সরলতা ও সজীবতা এই সংগ্রহে অনুপস্থিত। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় 
পর্স১ দর্শন, সমাজ ও লোকজীবনের ইতিহাস রচনায় এই শান্ত্রসংগ্রহের 
বিশেষ ভূমিকা আছে । দ্বঃখের বিষয় এই কাজে জৈন সিদ্ধান্তকে 
এখনও আমরা ভালভাবে বাবার করি না। সন্ন্যাসজীবনের নিয়মাবলীর 
ব্যাখা প্রসঙ্গে এই শাস্ত্রে প্রাচীন যুগের সমাজ-জীবনের অনেক মৃল্যব!ন 
তথ্য পরিবেশন কর! হয়েছে। মহাঁবীরের জীবনী আলোচনার মাধ্যমে 
সে যুগের ভারতবর্ষের ধর্স ও সমাজ জীবনের যে চিত্র তরীকা হয়েছে 
তা, এঁতিহাসিকের পক্ষে এক বিশেষ মূল্যবান উপাদান । জৈনশান্ত্র যে 
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সাহিত্যগুণবিবজিত এক শুষ্ক ও নীরস তালিকামাত্রে পরিণত হয়েছে৬ তার 
অন্যতম প্রধান কারণ বোঁধ হয় এই যে প্রধানতঃ দার্শনিক মতপ্রচারক পণ্ডিত 
সম্প্রদায়ের হাতেই এই শান্তর বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে, ধর্মপ্রচারকদের 
হাতে নয় । জৈনদর্শনের বক্তব্যকে এরা নানা ভাঁগ-বিভাগ-উপবিভাগের 
মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে সাঁজাতে সচেষ্ট ছিলেন। তাদের এই কাজে তারা 
অনেক ক্ষেত্রে কত্রিমতার এবং অতিবান্থলোর আশ্রয় নিয়ে শান্ত্রটিকে 
বিশ্বেষণ-সমষ্টির সমাবেশে জটিল করে তুলেছেন? | 
স্থেতাম্বর-শাস্ত্রের অন্তভূক্ত গ্রস্থগুলিকে নিম্মলিখিত ভাবে বিন্যাস করা' 
হয়েছে : 
(ক) বারে! “অঙ্গ' :১। আয়ারংগসৃত্ত ২। সৃয়গডংগ ৩। ঠাণংগ 
9) সমবায়ংগ ৫1 ভগবতী বিয়াহপন্নততি 
৬। নায়াধম্মকহাঁও ৭। উবাসগদস।ও 
৯ । অংতগডদস1ও ৯ 1 অণুভ্তরোববাষি- 


অদসাও ১০ । পণহাবাগরণাই 
১১। বিবাগস্ুয়ং ৯২ । দিটঠিবায় 

(খ) বারো উবংগ? (উপাক্গ): ১1 উববাষিঅ ২। বীাঁয়পসেণইজ্জ 
৩। জীবাভিগম ৪1 পন্নবণ! 
& । সুরপন্নত্তি ৬। জংবুদ্দীবপন্নত্তি 
| চং্দপন্নত্তি ৮1 নিরয়াবলী 


৯। কপপাবদংসিআঁও ৯০। প্লুপৃফিআও 
৯১ । প্রপফ্ুলিআও ১২1 বণহিদসাও 

(গ) দশটি পইণ-ণ প্রকীর্ণ) : ১ 1 চউসরণ ২ ॥। আউরপচচকৃখাণ 
৩। ভত্তপরিন্না ৪ । সংথাঁর ৫ । তংডুল- 
বেয়ালিয় ৬1 চংদাঁবিজ-ঝয় ৭। দেবিং- 
দঅ ৮ । গণিবিজ্জা ৯। মহাঁপচচকৃখাণ 
৯০1 বীরখঅ 

(ঘ) ছয়টি ছেঅ সৃত্ত ১। নিসীহ ২। মহীনিসীহ ৩। ববহার 
৪1 আয়ারদসাত ৫ । কপহপ ৬1 পংচকপুপ 
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পংচকপতের পরিবর্তে কোন কোন সৃত্রে 
জিনভদ্র রচিত জীয়কপপ উল্লিখিত হয় । 
(ও) চারটি মৃসুত্ত : ১) উত্তরজ-ঝায়া বা উত্তরজ-ঝয়ণ 
২। আবস্সয় ৩। দসবেয়ালিয় 
৪। পিংডনিজক্জৃত্তি 
তৃতীয় এবং চতুর্থ মুল ত্বত্ত ত্ুইটিকে 
কখন কখন যথাক্রমে ওহ নিজভ্ত্তি 
( ওঘনিয়ক্তি ) এবং পক্খি ( পাক্ষিক সুত্র ) 
নামে উল্লেখ কর। হয়। পিংডনিজভুত্তি 
এবং ওহনিজজূর্তি আবার কখন ছেয়- 
সুত্তের অন্তভূক্ত । 
(চ) দুইটি বিশেষ গ্রন্থ : ১। নন্দী বা নন্দিসুত্ত ২। অগুগ্গদার | 


আণরও কয়েকটি গ্রন্থকে কখনও কখনও শাজ্রের মধ্যে ধরা হয়েছে, যথা, 
ইচসভাসিয়াই , অংগচুলিয়া, বগগডুলিযা, বিয়াতঢুলিয়া, অংগবিজ্জী প্রড়তি । 
গ্রন্থগুলি প্রায় পরিশিষ্ট্ূপেই উল্লিখিত । বর্তমান রূপে গ্রন্থগুলিকে প্রান 
রচন৷ বল! সম্ভব নয় এবং মনে করা যায় যে অধুনালুপ্ত প্রাচীন রচনার 
নামে নতুন গ্রন্থ রচন1 করে প্রচার করা হয়েছে । 

অঙ্গ গ্রন্থগুলি ছাড়! শাস্ত্রের (০981700) ) অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য শ্রেণীর 
গ্রন্থগুলির তালিকা! ঠিক একই ভাবে সর্বত্র উল্লিখিত হয় না৮ ॥ “পইণৃণ? 
গ্রন্থগুলির তালিক] এই দিক থেকে বিশেষজূপে অনির্দিট । নন্দী, 
অপওগদার এবং অন্যতম 'ছেয়/সুতত গ্রন্থ পংকপ্‌পকে কখন কখন পইণ্‌ণ, 
গ্রন্থের তাঁলিক'র প্রথমে দেখা যায় । 

জৈনস্ধীতিহ্যমতে 'সিদ্ধাস্ত”গ্রন্থ সমূহের সংখ্যা ৪৫, কিন্ত বিভিন্ন সূত্র 
থেকে আমরা এই সংখ্য! ৪৫ থেকে ৫০ পর্যস্ত পাই । শাস্সান্তর্গত এজ 
ঠাণংগ, নন্দী ও পকৃখি সুত্তে সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের তালিকা পাওয়া যায়। 

এখন আমরা "সিদ্ধান্ত/-গ্রস্থগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচন1। করতে 
পারি । 
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(ক) অঙ্গ 


জৈনদের মতে মহাবীরের উপদেশসমূহ চতুর্দশ “পবা (পুর্ব অর্থাং 
প্রাচীন) গ্রন্থে সব্প্রথম সংকলিত হয়। এই "পুঁবব? গ্রন্থগুলি বমানে 
আর পাওয়া যাঁয় নাঁ। এপুধব? গ্রস্থগুলিকে ভিত্তি করেই সম্ভবতঃ “অক্ষ? 
্রন্থগুলির সৃষ্টি হয়৯ । 


১। আয়ারংগ সু 


'অঙ্গ' গ্রন্থগুঙ্লির তালিকায় প্রথম গ্রন্থ হ'ল আয়ারংগ স্তৃত্ত (আচারাঙ্গ 
সুজ )। 'মআয়ার, শব্দের অর্থ “গাঁচ।র?। এই শ্রেণীর অন্ততুক্ত অধিকাংশ 
গ্রন্থের নামের সঙ্গে “অঙ্গ” যুক্ত এবং প্রায় সব শান্তরগ্রন্থকেই “সৃত' (সুত্র) 
বঙ্গা হয় ॥ এই বিচারেই গ্রন্থটির নামকরণ এবং এর বিষয়বস্তু হ'ল 
সন্নযাসজীবনের 'জাচার" বা বিধিনিষেধসমূহ । দ্বইটি বিস্তৃত অংশে 
সন্নাসজীবনের এই বিধিনিষেধগুলি আলোচিত । প্রথম অংশটি নিঃসন্দেতে 
দ্বিতীয়টি অপেক্ষা প্রাচীন রচন| কিন্ত তবুও এ অংশে পরব কালের কিছু 
সংযাজন লক্ষ) করা যাঁয়১০ | গদ্যাংশ ও গাথার সংমিশ্রণে গ্রন্থটি রচিত | 

প্রথম অংশে সন্ন্য।সীদের জন্ত নানাবিধ উপদেশ ও সতকবাঁণী দেওয়া 
ইয়েছে। যেকোন রকম প্রাণী হিংসা থেকে সন্নযাপীদের বিরত থাকতে 
হবে । কোন ত্রতপালন করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করতে হলেও সন্যাস 
ইর ব্রত ভঙ্গ করবেন নী। শার।রিক কৃচ্ছ,সাধনে জৈন সন্নযাসীর কখনও 
পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নয়, প্রয়োজন হলে সংকল্প সাধনের জন্য আত্মইত্য!ও 
বিধেয়। 

দ্বিতীয় অংশটি কয়েকটি 'চুড়া, বা পরিশিষেে বিভক্ত । এই বিভাগ 
থেকেও অংশটিকে পরবতশ্বক'লের রচনা ও সংযোজন বলে ধর। যায় । 
প্রথম “চুড়া” ছইটিতে ভিক্ষা ও পরিক্রমার নীরস নিয়মাবলী দেওয়া 
হয়েছে । কেবলমাত্র সেইরকম খাদ্যই গ্রহণ কর] বিধেয় যাঁর ফলে কোন 
রকম প্রাণী হিংসার অবকাশ থাকবে না। মন্ন্যাপীর মিথ্যা ও পরুষ 
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বাঁকা ব্যবহার উচিত নয় ।? মহাবীরের জীবনীরচনার কিছু উপণদান 
তৃতীয় চুড়ায় পাওয়া যায় এবং ভদ্রবাসছ রচিত ককন্পসৃত্রে' সম্ভবতঃ এই 
উপাদানই ব্যবহৃত হয়েছে । 


| সূবগডংগ 

দ্বিতীয় 'অক্ষ'-গ্রন্থ স্থয়গডঙ্গ স্ৃত্তে সন্না'সীদের পবিত্র ধমীঁয় জীবন 
আলোচনা এবং অ-জৈন 'তীথিক সম্প্রনায়ের মত খণ্ডন করা হয়েছে ॥ 
জৈন মতে গ্রন্থটির সংদ্ষত নাম 'সৃত্রকৃতাঙ্ সূত্র” কিন্ত আধুনিক সমালোচকের 
মতে সুত্র প্রাকৃতে '“সৃযঃ হ'তে পারে না, সূচী বা “সৃচা” শবের সঙ্গে 
প্রাকৃত 'সুয়” শব্দের সম্বন্ধ থকতে পারে৯৯. "সুচী? শব্দের অর্থ “দৃর্টি' বা 
বিন্ডিন্ন মত, তার বিবরণ ও নিরসন হ'তে পারে। গ্রন্থটির বিষয়বস্ত তল 
জৈন-দৃহ্টিতে বৌদ্ধ, ব্রা্গণা প্রভৃতি বিরুদ্ধ মতের সম।লোচনা। “যে অঙ্গে 
গতা ও মিথা। মতবাদের পার্থক্য দেখানো তয়েছে' এই অর্থে গ্রন্থটির 
নামকরণ সার্থক হতে পারে। 

এই অঙ্গের মুখা উদ্দেশ্য হল অন্যাধ্য অজৈন শিক্ষকদের মতামত থেকে 
নান জৈন-সন্নাসীদের দূরে রাখ। 1 সন্নঘাসজীবনের পথে কী ভবে 
বাধার সৃষ্টি হ'তে পারে পে সম্বন্ধে সতর্ক করে বলা তয়েছে যেসব কিছুর 
বিরুদ্ধে সাদ করে ঈ।ডিযে অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কতবা করে 
যেতে হলে । 

এই গ্রন্থেও ছুটি আশ আছে এবং প্রথম আন্গর মত এইখানেও প্রথম 
শংশটি প্রাচীন এবং দ্বিতীয় অংশট পরবতীকালের রচনা । প্রাচীন ভারতের 
বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মতলাদ আলোচনার পক্ষে সুয়গডতগ সুত্ত বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । 


৩ হাণতগ 
তৃতীয় “অঙ্গ, ঠাণংগে (স্থানাঙ্গ) পালি অঙ্গুতর নিকাযের মত 
ধর্মসন্বন্ধীয় রিষয়গুলিকে সংখ্যা দিয়ে গণনা করে আলোচন। করা হয়েছে । 


৯5 
পাবি ১৩ 


এক থেকে দশ পধস্ত সংখ্যায় ধর্মের বিভিন্ন বিষয়গুলিকে গণনা করা 
হয়েছে । এই গণনায় অনেক সময় সংক্ষিপ্ত আকারে রূপক কাহিনীর 
(7218015) প্রয়োগ দেখা যায় । চাঁর প্রকারের ঝুড়ি ও শিক্ষক, চাঁর 
গকারের মাহ ও সন্নাসপা ইত্যাদির কথা এখানে আলোচিত । অনেক 
সময় ধর্মশিক্ষ। ছাড় অন্যান্য বিষয়ের অবতারণাও করা হয়েছে । “সিদ্ধান্ত? 
সম্বন্ধে কিছু মুলাবান উপাদান এই গ্রন্থে পাওয়া যায় । অধুনালুপ্ত প্রাচান 
গ্রন্থ “পিট ঠিবায়'-এর বিষয় বস্তব একটি সুচীপত্র এই গ্রন্থে আছে । 


৪ | সমবায'গ 


তে 


চতুর্থ গ্রন্থ সনবায়ংগ মে'টামুটি তৃতীয় অঙ্গেরই অনুরুত্তি। এই গ্রন্থে 
গণন1সংখ্যা দশে সীমাবদ্ধ নয়, দশলক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত । আধুনিক মতে 
এই অঙ্গের অধিকা'শ ভাগ বেশ পরবতর্ণম়ুগের রচনা । “সমবায়” অর্থাৎ 
'বর্গ”, “সমষ্টি ইতাদি। সংখ্যার মাধামে বর্গ বা বিভাগ করে গ্রন্থটির 
মুলবস্ত উপস্থাপিত হওয়]র জন্যই গ্রন্থটির এইপ্দপ ন/মকরণ। 

দ্বাদশ 'অঙ্গে'র উল্লেখ এবং চতুর্দশ “পুব্বর বিষয়সূচী দিয়ে গ্রন্থির 
আরস্ত। 


৫1 ভগবতা সৃত্র 


ভগবতী বিয়।হপন্নত্তি (ভগবতী-ব্যাখ্যা-প্রজ্ঞপ্ডি ) শীর্ষক পঞ্চম অঙ্গকে 
অনেক সময় সংক্ষেপে কেবল ভগবভী সুত্র নামেও উল্লেখ করা হয়। 
জৈন-মতবাদের দীর্ঘ এই সংকলনগ্রন্থে মহবার-যুগের নানা ঘটন!গ৬ উল্লেখ 
দেখা যায় । 'ইিতিহাস-সংবাদ' আকারে প্রশ্নোতরের মাধ্যমে এই গ্রন্থে 
জৈন-মতবাদ ব্যাখাত । মহাবীর ভার প্রধান শিষ্ঠ গোঁয়ম ইন্দভূতির 
প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জৈন-মতবাদের সূ্ম তত্বগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন । 

মহাবীরের জীবনী, তর ব্যক্তিত্ব, শিষ্কা এবং সমসাময়িক ব্যক্তিদের 
সঙ্ষে তার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষিয়ে এই গ্রন্থে বনু মূল্যবনি উপাদন আছে। 
মহাবীর সম্বন্ধে এত তথ্য অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নাঁ। সাধারণ 
মানুষের বুদ্ধিজ্ঞরে নেমে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাকে ভিত্তি 
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করে মহাবীর কীভাবে লোকশিক্ষা দিতেন, তাঁর একটি সুন্দর চিত্র এই 
'ভগবতী সূত্রে” পাওয়া] যায়। গ্রন্থাটতে অনেক উপকথ' বা 19815 এর 
সমাবেশ দেখা যায় । এই সব উপকথার মাধ্যমে প্রাকৃ-মহাবীরমুগের 
শ্রেন্ঠ সাঁধকদের কথা, প্রণ্যবানদের স্বর্গস্খ-ভোগ এবং পাপীদের নরকক্ত্রণ'- 
ভোগ বর্ণনা] কর] হয়েছে 


৬। নীঁষাধম্মকহ1ও 


নায়াধম্মকহাও (জ্ঞাতধর্নকথা ) শীর্ষক ষষ্ঠ “অঙ্ষ-গ্রন্থে ধর্মশিক্ষামূলক 
কাহিনী ও উপাখ্যান বিকৃত করা হয়েছে। গ্রন্থটির শিরোনামের অর্থ নিয়ে 
বন্ধ আলোচন1 হয়েছে১১ । “দৃষ্টীস্ত এবং ধর্মশিক্ষামুলক কাহিনী” অর্থে 
টৈনরা এই শিরোনাম ব্যবহার করেছেন । এক প্রক।র উপাখ্যান- 
বিশেষকে "নায়? (জ্ঞাত) বলা হয় এবং পুর্বোজ্ত ঠাণঃগে? নায়-কাহিনীর 
শ্রেণীবিভাগ করা আছে । 

নান কাহিনী, উপকথ। ও রূপক প্রভৃতির সম!বেশে গ্রন্থটির কলেবর 
রৃদ্ধি পেয়েছে । কখনও মুল কাহিনীর চেয়েও রূপকের উপর বেশী জোর 
দেওয়া হয়েছে। ধর্মশিক্ষামূলক এই সমস্ত কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে 
সাধারণ উপন্যাস-কাহিনী, পাঁথকের দুঃসাহসিক অভিযান, নাবিকের 
রূপকথা, দত্ুর কাহিনী প্রভৃতি । প্রত্যেকটি উপাখ্যানের শেষে নীতি- 
ধর্ম (770191 ) রূপে একটি রূপক (2912019)-কে কোনরকমে জুড়ে দেওয়। 
হয়েছে । একমাত্র মহিলা তীর্থঙ্কর মল্ীর১৩ কাতিনী এই গ্রন্থের অষ্টম 
পরিচ্ছেদে বিবৃত । এই গ্রন্থটিও দুই খণ্ডে বিডক্ত, কিন্তু বিষয়গত ও 
রূপগত ভাবে প্রথম অংশের সঙ্গে দ্বিতীয় অংশের কোন মিল দেখা 
যায় না) । দ্বিতীয় অংশটি যেন সপ্তম ও নবম অঙ্গের মধ্যেই বেশী খাপ 
খায়। দেবী কালীর কাহিনী এই দ্বিতীয় অংশে স্থান পেয়েছে একটি 
ধর্মকথা” রূপে ! 


৭1] উবাসগদসাও 
ব্রতপালন, কৃচ্ছুসাধন প্রভৃতির সাহায্যে দশজন উপাসক বা গৃহীভক্তের 
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স্বফল লাভের দশটি উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে উবাসগদসাও (উপাসকদশাঃ ) 
শীর্ষক সপ্তম অঙ্গ-গ্রন্থে । মহাবীর প্রদগিত পথে ব্রতপাঁলন ইত্যাদির 
সাহাযো এই উপাসকগণ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। জৈন 
সাধকদের মতই তারা উপবাসে দেহত্যাগ করেন এবং স্বর্গে দেবতারূপে 
পুনর্জন্মলাভ করেন । প্রুরাণ-কাহিনী এবং বৌদ্ধ মহাযান সূত্রের উপাখ্যান- 
গুলির মত এই দশটি কাহিনীই একটি আখ্যানের রূপে বলা হয়েছে । 
সুহম্ম বক্তা জন্ব শ্রোতা । এই গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে বিবৃত ধনী 
কুম্তকার সদ্দালপুত্তের কাহিনী আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
প্রথম জীবনে মক্খলিপুত্ত গোসালের শিষ্ণ সদ্দালপুত্ত মহাঁবীরের উপদেশে 
আকৃষ্ট হন এবং জৈন-মতের সারবত্তা উপলব্ধি করে তার শিশ্যত্ব গ্রহণ 
করেন। সমন্্ গ্রন্থটি ভক্তি ও বিশ্ব।াসের উদ্োশ্যেই রচিত বলে মনে করা 


হয় )১ ৪ 


৮| অংতগডদস'ও 
|. অনুত্রবে'বব 'ইয়দস:ও 

মম্ন।স, কৃচ্ছ সাধন ও অআনশন-ম্বত'র গঁর্সাকীর্তন কবেছে অফ্টম ও 
নবম অঙ্গ দুইর্টি। বর্তমানে আমন ভাষন অঙ্গ আংভগডদনাও ( অন্তঃ 
কদ্দশাঃ ) আট অধ্ায়সমন্বিত এবং নবম অক্ষ অণুত্তবববাইয়দসাঁও 
( অনৃতরোপপাদিকদশ(2) তিনটি অধণধঘুক্ত অবস্থ।য় পাই 1 ছুইটি গ্রন্থেরই 
গাহিত্যিক মুলা বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু ভারতীয় পুরাণ (10১0701989 ) 
এবং ধর্মের ইতিহাসের পক্ষে অধম অন্রটি নিশেষ মুলাবান। এই গ্রন্থে 
কুফ-উপাখাশন জৈন-মতাদর্শে রূপান্তরিত করে বলা হয়েছে । মহাভ!রতের 
কাহিনী অনুসারেই এখানে দ্বারীবতীর পতন ও শ্রীকঞ্ণের মৃত্যু বর্ণনা করা 
চয়েছে । কিন্তু কফ এখানে জৈন-সাধক রূপে আবিভূর্তি । 

ঠাণংগের দশম অধ্যায়ে আমরা এই দুইটি অঙ্গের বিষয়বস্তুর যে পরিচয় 
পাই বর্তমান গ্রন্থদ্য়ের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য নেই । মূল গ্রন্থ দুইটি 
নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এঁনামে নতুন গ্রন্থ রচনা করে শাস্ত্রের অন্তর্গত 


করা হয়ে থাকতে পারে । 
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এই দুইটি গ্রন্থে বণিত উপাখ্যানগুলির মধ্যে কোন মৌলিকতৃই নেই বরঞ্চ 
স্থানে স্থানে সাধারণ গতানুগতিক ভাঁবে উপস্থাপিত কাহিনীগুলি আমাদের 
বিরক্তি উৎপাদন করে । নবম অক্ষটিতে বার বার একই ভবে অনশন 
মৃত্যুর শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন করা হয়েছে । 


১? পণহ্ারাগরণাই 

পণহাবাগরণাই, (প্রশ্নব্যাকরণানি ) শীর্ষক দশম অঙ্গে অহিংস গুভন্তি 
ব্রতগুলি পালনের সফল এবং অ-পালনের কুফল বর্ণন! কর! হয়েছে 
অন্যান্য অনেক অঙ্গের মত প্রাচীন তালিকায় উল্লিখিত এই গ্রন্থের 
বিষয়বস্তযর় সঙ্গে বতমান গ্রন্থেব কোন মিল নেই । অহি"স1, অচৌর্য, 
সত)ভাষণ, ইক্ড্রিয়মং্ঘম এবং বিষয়ে অনাসক্তি এই পাঁচটি ব্রত পালন 
আমাদের বনু সফল দান করে, এই কথাই এই গ্রন্তে বলা তয়েছে । 
গ্রন্থটি পরবতশকাীলেরই সংযোজন বলে মনে হয় । 


১১: বিবাগঘূশ 

পুণ্যকর্মের প্রফল এবং পাঁপকাধের কৃফলের কথা বিবাগস্তয় (বিপাক শর্ত) 
শীর্ষক এক।দশতম অঙ্গে বল! হয়েছে । অবদণখনশতক প্রভৃতি গ্রন্থে বদিত 
বৌদ্ধ কর্নবাদের সঙ্গে এই গ্রন্থের বক্তব্যের বেশ সাদৃশ্য দেখা যায় । 
পুবজন্মের দুষ্ভতির ফলেই মানুষ বঙমীন জন্মে দ্রঃখভোগ করে। মহাবীর 
তার অন্যতম প্রধান শিষ্য গোয়ম ইন্দভূতিকে ব্যাখ্য! করে বলছেন মে 
জনৈক উন্বরদত্ত নানারকম ব্যাধিতে তগছে করণ পুবজন্মে এ ব্যক্তি 
চিকিংসক ছিল এবং তার চিকিৎসাধীন এক ব্যক্তিকে সে মাংস খেতে 
বিধান দিয়েছিল । এই বিধান দেওয়ার ফলে সে প্রাণীহত্যার কারণ 
হয়েছিল এবং তার ফলেই বর্তমানে তার এই দুর্ভোগ । 

এই অঙ্টিতে এখন দশের পরিবতে কুড়িটি অধ্যায় পাওয়া যায় । 
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১২। দিটঠিবায় 


প্রাচীন দিট ঠিবায় (দৃউবাদ) সম্পূর্ণ লৃপ্ত। এই শেষ 'অঙ্গ' গ্রন্থটি 
সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অন্যান্য গ্রন্থে প্রাপ্ত উপাদানের উপর নির্ভরশীল । 
সমবায়ংগ, নন্দী এবং ছেয়-সুত্রগুলিতে আমর] “দৃষ্টিবাদেশর বিষয়বস্ত সম্বন্ধে 
কিছু তথ্য পাই । কথিত আছে এই অঙ্গে প্রাচীন চতুদ্শ 'গুব্বের' অংশ 
বিশেষ রাক্ষত হয় । 

“দৃষ্টিবাদ, পচ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা! (৯) পরিকন্মং (পরিকর্মীণি )- সূত্র 
সমূহের যথাযথ অর্থগ্রহণের জন্য ৯৬ প্রকার প্রস্ততি ; (২) স্তৃতাই (দৃত্রাণ্)-_ 
যেখানে অ-জৈন সম্প্রদ।য়ের মতবাদ খণ্ডিত ; (৩) পুব্বগএ ( পুর্বগতম্‌ )- 
১৪ প্রুবব ; (৪) অনুযোগ-_তীর্ঘস্কর ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ সাধকদের উপাখ্যান ; 
(৫) চুলিয়। (চুলিক1)-_সংযোজন । 


(খ) উবংগ (উপাঙ্ষ ) 


উবংগ 

“অঙ্গ? গ্রন্থ যে বারো-টিই ছিল তার অন্যতম সমর্থন হল “উবংগ” বা 
উপাঙ্গের সংখ্যা । প্রতি অঙ্গের একটি করে উপাঙ্গ আছে । উভয়ের মধ্যে 
বিষয়গত বা অন্য কোন সম্বন্ধ কিন্ত বিশেষ পাওয়া যায় না। বারোটি 
উপাঙ্গঈছই জৈন-মতবাদের নীরস আলোচনা ও পৌরাণিক উপাখ্যানে 
সমাকীর্ণ। গ্রন্থগুলির সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ নেই । 


১1 উববাইয় 


উবংগের তালিকায় প্রথম নাম হ'ল উববাইয় (উপপাদিক )। গ্রন্থটির 


প্রথম অংশে মহা'বীরের পুণণভদ্দ মন্দিরে গমন এবং সেখানে মহাবীরের 
উপদেশ শোনবার জন্য রাজা কুণিয় ভিংভসারপ্রত্ের আগমনের কথা 
বলা! হয়েছে । মহাবীর তীর এ উপদেশে সক ও ছুষ্বর্মের ফলম্বরূপ 
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স্বর্স্রথ ও নরকযন্ত্রণাভোগ এবং উপাঁসক ও সন্গ্যাসীর পালনীয় কর্তব্য 
বিষয়ে আলোচনা করেছেন । দ্বিতীয় অংশ আমর। গোয়ম ইন্দভূতিকে 
মহাবীরের কাছে যেতে এবং প্রুনর্জন্মের বিষয়ে নানা প্রশ্ন করতে দেখি । 
প্রত্যেকটি পাঁপকার্ধের অনুষ্ঠঠনকারীকে কীভাবে তীর দুষ্কর্ণের ফলভোগ 
করতে হয় এবং পুণা-কর্মকারী কীভ'বে দেবলে'কে স্থানলীভ করেন তা" এই 
প্রশ্নোততরের মাধ্যমে বলা হয়েছে । এখানেও সেই কমবাদের আনলাচনা । 
গ্রথম অংশের সঙ্গে দ্বিতীয় অংশের কোন যোগসন্ন্ধ লক্ষ্য করা যায় না। 

গ্রন্থটির শিরোনামের সংঘ্বত রূপ অনেক জায়গায় উ্পপান্তিক' করা 
হয়েছে১৫৪ কিন্তু তা” মুদ্তিসহ নয় । 


লে 


২্য 


বংগ 


সাঁহিত।রচন। ঠিসেবে দ্বিতীয় উিবংগগ্রন্থ রায়পস্ণেইঞ্ জি অধিকতর 
ঘুল্যবান্। এই গ্রস্থটির শিরে।নামের সংস্কত কূপ সাধারণতঃ াজপ্রশ্নায় 
করা হয়ে থাকে ॥ কিন্তু তা গ্রহণঘযে।গা ধলে মনে হয় না । গ্রন্থটির 
বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে র।জা পঞএসিব প্রশ্নে জৈনশ্রমণ কেশীর উত্তর- 
দনের মাধ্যমে । কিন্তু সংস্কাত “প্রশ্ন শব্দ প্রাকৃতে 'পলেণ।' হয় না। 
সম্ভবতঃ রাজ! পএসির নামই প্রসেন বা গ্রসেনজিং এবং প্রাকুতে এ 
শবাই 'পসেণ' বূপে গৃহীত । এই বিচারে গ্রন্থটির সংস্কত্ধ নাম হওয়া 
উচিত রাজগ্রসেনকীয়”১৬--এই প্রমেনজিং অবশ্য বুদ্ধ ও মহাবীরের 
সমসাময়িক কোশলর'জ প্রসেনজিং নন । 

গ্রন্থটির প্রথমেই পুরাণ কাহিনীর রীতিতে মহাবীরের নিকট দেবতা 
সুরিযাভের গমনরূপ দীর্ঘ কাহিনী স্থান পেলেও রাজা পএসির প্রশ্নের 
উত্তরে জৈনশ্রমণ কেশী কর্তৃক আত্মার অন্তিত্ব প্রমাণের কথাই গ্রন্থটির 
মুখ্য আলোচা বিষয়। বাঁজা পএসি ও জৈনশ্রমণের মধো শান্ত্র-আলোচনার 
একটি সজীব ও আকর্ষণীয় কথোপকথন গ্রন্থটিতে পাওয়। যায় । জৈন-শিক্ষক 
রাজাকে বোঝাতে চাইছেন দেহ-নিরপেক্ষ আত্মার অস্তিত্ব আর রাজা নানা 
উদাহরণ €661177671 ) ও মুক্তিতর্কের দ্বারা তার বিপরাত সিদ্ধ।স্ত প্রতিপন্ন 
করতে সচেষ্ট । পরিশেষে আমরা রাজাকে জৈনধর্ম গ্রহণ করতে দেখি। 


৯৫৯ 


ত। জীবাভিগম 


তৃতীয় 'উবংগ* জ্রীবাভিগম-কে জৈনগণ জীবাজীবাভিগম নামেও 
অভিহিত করে থাকেন । গোয়ম ও মহাবীরের প্রশ্নোততরের মাধ্যমে কুড়িটি 
পরিচ্ছেদে এই গ্রন্থে যাবতীয় জীবন্ত এবং প্রাণহীন (জীব ও অজীব) 
পদার্থের শ্রেণীভেদ এবং সমুদ্রদ্বীপ সমন্বিত ত্রন্গাণ্ডের বিবরণ আছে। 
দ্বীপ এবং সাগর সম্পফিত আলোচনার পরিচ্ছেদির ষষ্ঠ উবংগ “জন্বুদ্দীব- 
পন্নতি'ব সঙ্গে সন্বন্ধ আছে । নন্দী এবং ঠাণংগে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে 
জানা যায় যে 'দীবসাগরপন্নতি' ন।মে একটি গ্রন্থ শাস্ত্রের অন্তভূক্ত ছিল: 
বওমান গ্রন্থের এই পরিচ্ছেদটি বৌধ হয় গ্রক্ষিপ্ত অংশ । 


৪1 পঞ্বণ 

চতুর্থ 'উবংগ' পগ্নবণার (প্রজ্ঞ!পনা ) বিষয়বস্তু হল প্রাণিবৃন্দের শ্রেণী" 
বিভাগ । গ্রন্থটি অযৃয সাম ( আর্ধশ্যাম )-এর রচনা বলে উল্লিখিত । 
এই গ্রন্থটির বিষয়বন্তও গোয়ম এবং মহাবীরের মধ্যে প্রশ্মোতরের ম।ধামে 
উপস্থাপিত । 


৫-৭ উবংগ 


পঞ্চম, যষ্ঠ এবং সপ্তম এই তিনটি গ্রন্থেরই আলোচ্য বিষয় হ'ল ভূগোল, 
জ্যোতিষ, ব্রন্মাগুতত্ব, সময়-বিভাগ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তত্ব ( আশ্চর্যের 
বিষয় যে চক্রের ভিত্তিতে রচিত জ্যোতিরিদা সমন্বিত সপ্তম 
গ্রন্থ চংদপন্নত্তির (চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি ) বিষয়বস্তু এবং পঞ্চম গ্রন্থ সূরপন্নতি-র 
( ূর্প্রজ্ঞপ্তি ) অর্থাং সূর্যের ভিত্তিতে রচিত স্বর্গের বিবরণ 
সমন্বিত গ্রন্থের বিষয়বস্তু প্রাপ্ত সকল পুথিতেই অভিন্ন । সপ্তম উবংগ 
হয়ত প্রথমে ভিন্ন গ্রন্থুই ছিল এবং পরে সৃরপন্নত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়।১৭ 
জৈনদের জ্যো'তিবিদ্যার একটি সুসংবদ্ধ রূপ আমরা সৃরপন্নত্িতে দেখতে 
পাই । ষষ্ঠ উবংগ জদ্ুদ্দীব পন্নত্তিতে ভারতবর্ষের বিবরণ আছে । এই 


৯৩৬২ 


বিবরণে রাঁজা ভরতের যে উপাখ্যান পাওয়া যায় তার সঙ্গে বিষুপুরাণ 
(২য়) এবং ভাগবতে (ঞম) বধিত এ কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। 


৮-১২ উবংগ 

অঙ্টম থেকে দ্বাদশতম এই প1চটি উব"গকে কখন কখন নিরয়াবলী -ুৃত্তম 
নামক একটি গ্রন্থের গাঁচিডি ভাগরাপেও বর্ণনা করা হ্য়ু 1 সম্ভবতঃ 
আদিতে এই পাঁচটি একট গ্রতন্থরই পঁ!চা্ট আংশস্বরূপ ছিল কিন্তু পরবে 
অঙ্গের হিস।বে উবংগের সংখা বাবে কবর জন্যই এগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন 
গ্রন্থের মধাদা দেওয়া তয় । পুপাকম্ে হ্বর্গবন এবং পাপকমে নরকবাসের 
বর্ণন।ই গ্রন্থ পাচটির মূল আখ্য/নবন্ত । বৌদ্ধসুত্রে রাজা অজাতশক্র 
পিতৃহস্ত। এবং নিষ্টর রাজ্জ। রূপে বণিত। কিন্তু অঙ্টম উবংগে তিনি 
জৈনদের দ্বার! অনেক ভাল রাজ! বূপে চিত্রিত দ্বাদশতম উব"গ 
বণ হিদাসাও-তে (বুষ্দিশ1ঃ) জৈনসাধক অরিট.ঠনেমির কাছে বৃঞ্িবংশের 
বারোজন রাজপুত্রের ধর্মীস্তর গ্রহণের কাহিনী বণিত ! এইখানেও আমরা 
কুষ্চ-উপাখ্যানের সঙ্গে জৈন সাঁহিতোর সংযোগ দেখতে পাই । 


(গ) পইণণ (প্রকীর্ণ) 


জৈনশান্ত্রের তৃতীয় বিভাগের নাম হ'ল পইণণ অর্থাং য' ছড়ানো 
আহে বা বিধিবদ্ধভাবে সাজানো নয় । এই বিভাগের অন্তর্গত গ্রন্থের 
সংখ্য1 ও শাম সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যাঁয়। এখন আমরা যে সব 
গ্রন্থকে অন্যান্য বিভাগের মধো ধরে থাকি তার মধোও কে।ন কোনটিকে 
কখন কখন 'পইণ” পধ্ায়ের মধো ধরা হয়ে থাকে 7 সাধারণতঃ যে 
গ্রন্থগুলিকে এই বিভাগের অন্তভূক্তি করা হয়ে থাকে, তালিকায় তাদের 
নামের পৌর্ধাপর্ধও সব সময় একরপ হয় না। সাধারণভাবে স্বীকৃত 
পইণ,প-পর্যায়ের গ্রন্থগুলিকেই পুবে উল্লেখ কর] হয়েছে এবং এখন সেইগুলি 
সম্বন্ধেই মোটামুটিভাবে আলোচনা করা যাঁয়। 

পইণ-ণ পর্যাফের দশখানি গ্রন্থকে আমরা সাধারণভাবে বৈদিক "পরিশিষ্ট? 


৯৫৩ 


্রন্থগুলির সঙ্গে তুলনা! করতে পারি । “পরিশিষ্ট'গুলির মত পইণ-গ্রস্থা- 


বলীরও অধিকাংশ ছন্দে রচিত এবং জৈনধর্মের নানা বিষয় এখানে 
আলোচিত । 


১। চউসবণ 


এই পায়ের প্রথম গ্রন্থ চউসরণ | চতুঃশরণ ) । এই গ্রন্থে অহ, 
সিদ্ধ, সাধু এবং ধর্ম এই চতুষ্টয়ের শরণ নেওয়ার প্রার্থনা ৬৩টি শ্লোকে 
বলা হয়েছে । প্রথম কয়েকটি শ্লোকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারণকে শুদ্ধ 
করার উপায়স্বরূপ ছয়টি অবশ্য পালনীয় কঠবা উল্লিখিত ।) এই ছুটি 
অবশ্য পালনীয় কতব্য হ'ল : 
(1) সামাইয়ং (স।মায়িকম্‌) বা সর্প্রকার অশুভ কর্ম থেকে সমতা 
অর্জন রর 
(1) চউবীসইথয় (চতুবিংশতিস্তব) বা ২৪ জন তীর্থন্করের মহিমা কীতন ; 
(111) বংদন। বা গুরুবন্দনা ) 
(1৬) পডিকৃকমণং (প্রতিক্রমণ ) বা অপরাধ স্বীকার ; 
(৬) কাউস্সগৃগ (কাযে।তসর্গ ) ব! বিশেষ কাঁয়সাধনা ; এবং 
(1) পচচকৃখাণং (প্রত্যাখ্যান ) বা বিষয়স্বখের প্রত্যাখ্যান । বিরভদ্দ 
( বীরভদ্র ) এই গ্রন্থের রচয়িত। বলে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু তার 
সময় সম্বন্ধে আমাদের কোন সুনিদিষ্ট তথা নেই । 


কয়েকটি পইণতণ গ্রন্থে সাধকের অনশনে স্কেচ্ছাম্ৃত্যুর বিষয় নিয়ে 
আলোচন। আছে । 


অন্যন্য পইণ ণ-গ্রদ্থ 


আউরপচ.চকখাণ ( আতুরপ্রতাাখ্যান ): এই গ্রন্থে আতুর কর্তক 
জাগতিক সৃখের প্রতাখ্যান আলোচিত। 


ভত্তপরিন্না (ভক্তপরিজ্ঞ! ) : ১৭২টি শ্লোকে খাদ্যবস্ত পরিত্যাগের কথা 
আলোচনা করা হায়েছে। 


৯৫৪ 


ংথার (সংস্তার ): ধানের উদ্দেশ্যে সাধকের আমৃত্যু কূশশয্য গ্রহণের 
কথ! এই গ্রন্থের ১২২টি শ্লোকে বলা আছে। 
মহাপচ চক খাণ ( মহাপ্রত্যাথথান ) : এই গ্রন্থের ১৪৩টি শ্লেেকে অপরাধ 
স্বীকারের ও সংসার পরিতাগের প্রণালীর কথা বলা হয়েছে । 
গ্রন্থগুলিতে অনশনের মাধ্যমে সৃত্ভাবরণের নিয়মাবলী ছাডা বিশেষ কিছু 
নেই । জৈনধর্মে অনভিজ্ঞ মুখ দের স্ৃত্যু হয় নানা কারণে এবং মৃত্যু তাদের 
অনভিপ্রেত । গৃহী ব1! উপাসক-জৈনদের মৃত্য অনশনে হয় না, যদিও তারা 
মৃতাশয্যায় তাদের যাবতীয় অপরাধ স্বীকার করেন । আর, সমস্ত ব্রত ও 
কর্তব্য পালন সম্পূর্ণ করে সাধক অনশনে স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ করেন। 
অবশিষ্ট প্ইণ-ণগুলির আলোচনায় বিষয়বৈচিত্র্য দেখা যায় । গদ্য 
পদ্যে রচিত তংছুলবেয়ালিয় ( তগুলবৈত।লিক, বৈকালিক ব। বৈচারিক ) 
এমহাবার ও গোঁয়মের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে দেহতক, শারীরবিদ্যা, 
জ্রণের জীবন ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেছে । চংদাবিজঝয় বা 
চতদাবেজ-ঝগ] ( চক্দ্রকবেধ্যকা ) শীর্ষক গ্রন্থে ১৭৪টি শ্লোকে সংঘের নিয়ম'বলী 
উল্লিখিত। ৩০০ গ্লে!কসমন্িত দেবিংদথয়-তে ( দেবেন্দ্রস্তব ) দেবর।জগণের 
শ্রেণীবিভ।গ. বাসস্থান ইত্যাদির আলোচনা উপস্তাপিত । জ্যোতিষশাস্ত্রের 
উপর ৮৬ শ্লে'কে রচিত গণিবিজ্জা (গণিবিদ্য।) হল শুভাশুভ তিথি- 
নক্ষত্রাদি নিরূপণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ । মতাবীরের বিভিন্ন নামের উল্লেখ ও 
গুণবণন1 করা হয়েছে বীরখয় ( বীরস্তব ) গ্রন্থে 
প্রকৃতপক্ষে পইণণ গ্রন্থের সংখ্যা নিদিষ্ট করে বলা যে সম্ভব নয় তা? পূর্বেই 
বলা হয়েছে । কখনও কখনও আলো কুড়ি সা! ততোধিক গ্রন্থকে এই শ্রেণীর 
অন্তভূক্ত করা হয়ে থাকে১৮। 


(ঘ) ছেয়জুত্ত ( ছেদসুন ) 
জৈনশাস্ত্র সংগ্রহের চতুর্থ পর্যায়ের নাম ছেয়ন্ত্ত্ত । ঠিক কী অর্থে 'ছেয়? 
শব্দ ব্যবহৃত তা সুস্পষ্ট নয় । জৈনশাসন্ত্রে “ছেয়” এবং "মুল" ছুই প্রকার 
সাধনার নাম ! 'ছেয় শব্দের সাধারণ অর্থ কাটী? | 
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ছেয়সৃত্ত হয়খানি। সম্ভবতঃ এই শ্রেণী পরবর্তী হুগেই শাস্ত্রের একটি 
অঙ্গরূপে পরিগপিত হয় । সব সময় একই গ্রন্থ এই শ্রেণীর তালিকায় 
অন্তর্ভূক্ত হয় না এব: নামের পৌর্ব।পর্ষেও বিভিন্নতা আছে । 

প্রথম ছেদসৃত্র নিলীত (নিসীথ )-এর বিষয়বস্ত দৈনন্দিন জীবন ধারণের 
বিধিভঙ্গে শান্তির ব্যবস্থ। | প্রথম 'অঙ্গা-গ্রন্থ এবং তৃতীয় এছেয়নৃত্তে'র 
কিছু অংশ এই গ্রন্থের অন্তভূক্ত। গ্রন্থটি বেশ পরবর্তীকালের রচনা বলেই 
মনে করা হয় । 

নহানিসীহ শীধক দ্বিতীয় ছেযস্ৃত্বটিকে কখন কখনও ষষ্ঠ সুত্ররূপেও উল্লেখ 
করা হয় । পাপস্থীকার, প্রায়শ্চিন্ত, পাঁপকমে রি কুফল ইত্যাদি এই গ্রন্থের 
অশলোচ্যবিষয় । বর্তমানে প্রপ্ত গ্রন্থটি বেশ পরবভীমুগেরই রচনা এবং 
প্রাচীন নামের একটি নবীন গ্রন্থ শাস্তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে অনেকে 
মনে করেন ১৯ । | 

তৃতীয়, চতুর্থ এব" পঞ্চম সুত্তগুলিকে আমর] “ছেয়সৃতে'র সার বা প্রধান 
অংশ হিসেবে ধরতে পারি এব" এই সুত্রগুলি শান্ত্রের প্রাচীন অংশ 
বলেই মনে হয়। জৈন-এতিহ্যে তিনটি গ্রন্থই একটি গ্রন্থ ( শ্রুতদ্কন্ধ )-রূপে 
পরিগণিত এবং 'দসা-কপ্প-ববহার? নামে অভিহিত। এই ছেয়স্ৃত্তগুলিতে 
নান! ধরণের উপাখ্যান আছে ১ সেই সঙ্গে বৌদ্ধদের 'বিনয়'-এর মত 
জৈন সন্ন্যবাসীদের জন্য বিহিত নানা? বিধি-নিষেধ ও নিয়মাবলী এর প্রধান 
আলোচ্য বিষয় । এইগু£ঘলকে জৈন সংঘের “বিন” বলে মনে করা যেতে 
পারে ! চতুর্থ গ্রন্থ আয়ারদসাও (আচারদশণঃ) এতিহ্যানুসারে ভদ্রবান্থর 
রচন1 এবং এই গ্রন্থেরই অধ্টম পরিচ্ছেদটি ভদ্রবানু-কল্পসূত্র নামে অভিহিত । 

ধারা প্রাচীন «পুকর?শান্ত্র জানতেন তাদের মধ্য ভদ্রবান্ুই শেষ ব্যক্তি 
বলে প্রসিদ্ধি আছে এবং তিনিই নবম পপ্ুবব' থেকে তৃতীয় ও চতুর্থ 
ছেদসৃত্র দ্বইটি সংকলন করেন বলে উল্লেপ্র করা হয়। “ভদ্রবাহু-কল্সসৃত্র' 
গ্রন্থটি তিনটি বিভিন্ন রচনার সমষ্টি কিন্তু এই তিনটি রচনাই ভদ্রবান্তর 
বলে মনে ভয়না২০। প্রথম অংশটির নাম ণজন চরিত্র বা 'জিন'দিগের 
জীবনী । এর প্রধান অংশ হ'ল মহাঁবীরের জীবনী । ঠিক আয়ারংগ 
সুত্তের রীতিতেই এখানে মহাঁবীরের জীবনী বণিত। এ্রস্থটির অলঙ্কারবন্থল 
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বর্ণনারীতি এবং আতিশযাপুর্ণ বর্ণনা অ'মাদের বৌদ্ধপ্রস্থ ললিতবিস্তরের 
কথ! শরনে করিয়ে দেয় । দ্বিতীয় বচনাটি হল 'স্থবিরাবলন” । এই অংশে 
বিভিন্ন শাখা, সম্প্রদায় ও গণধর ব গুরুদের নামের তালিকা পাওয়! 
যায় ৷ ভদ্রবাূর পরবতী সময়ের অনেক ঘটনা এই রচন'র অন্তু 
হওয়াতে এটি ভদ্রবান্তর রচন1 কিনা সেসম্বন্ষে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক । 
প্রাচীন বিভিন্ন গ্রতুলেখের ভিত্তিতে তাজিকার নামগুলিকে এতিহাসিক 
বলে জানা যায় ১১৯। “সামাঁচারী' শীর্ষক তৃতীয় অংশটি কল্সসৃত্রেধ 
প্রাটানতম অংশ 1 পজ্জুসন' (পর়ুষণ) বা বর্ষাব।সের সময় উজন- 
সন্নাধসীদছের পালনীয় নিয়মাবলী এট অংশের বিষয়বস্ত্র । সমণ্া ভদ্রবাক্ন- 
কল্সসুত্রকে “পজ্জোসবণাকপৃপ" (পর্মৃষণাকল্প )ও বলা হয়। এই বিকল্প 
নামটই এউ অংশ্রে প্রচীুনন্ের অন্দ্তম গ্রমাণ । প্রনিদ্ধি আছে যে এই 
তিনট অংশকে আদিতে শাস্ান্তর্ত বলে মনে করা তত না, দেবধিগ 
এদেব “সিদ্ধান্তের অঙ্গাভুত করেন । প্রাচটনতম ও প্রকৃত ক্স হল 
পঞ্চম ছেদসুত্রটি । 'বৃতৎ ক্স সুত্র বা ইং পু-কলঈসুত্রা নামেও এই সুঞি 
পরিচিত । তাত ছেদসুত্রটিকে এই গ্রন্থের ুয়েজিনীয় পরিপূরক বলে 
মানে করা হায়? সন্নধাস জীবনের নিয়মাধলী সন্থন্ধে এই 7 হা 
শ্রেগ গ্রমাণিক গ্রন্থ হী ছেদসুত্র পণ্চকপপ (পিঞ্চকন্ ) বডমনে পুপ্ত। 
এর পাঁলিবত্তে জনভন্র অটিভ জীয়কপ্প (জাতকল্প । এন্টিবে কখনও কখনও 


যল চুদসুত্ররূপে ধর ভয় এহ হন্কটির ভ্ষয়বন্তণ্ড অন্নাঃদজীবনের 
7 
জিররারনিসর টা যন ইন সরি টিনার ডি 
নিষম'বলা। গ্রন্থক।র ভিনভদ্র অফীম শতকের খ্যাত লগ গুত হরিভদ্রের 
ওক হিলেন । 'হুলসুভাশ্রেদীয় জাগভুল্গি কর শমাসজীবনের নিয়মাবলা 
নি ৬ 


নিয়ে রচিত পিগুনিজজুভী ৪ হহনিজ জুভি কেও পখনও লখনও যত ছেদসৃত্র 
রূপ গণনা কব তয়। 

ছেদসূত্রের ছয়খানি এন্থের মধো কোন সুলগত বন্ধন বা এক্য লক্ষা কর। 
ষায় না এবং অনেকদিন পযন্ত এস্থঞ্চলিকে সিদ্ধান্তের মধ্যে স্বান দেওয়া 


হয়নি । 
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(ড৬১) মুলন্ত্ত্ত ( মূলস্যত্র ) 


জৈনসিদ্ধান্তের পঞ্চম অংশের নাম মৃলসৃত্ত । পূর্ববর্তী বিভাগে “ছেয়' 
শব্দের মতই ঠিক কী অর্থে "মূল' শব্দ ব্যবহৃত তা স্পষ্ট নয়। টাকা-গ্রন্থের 
সঙ্গে 'আদিগ্রন্থের উল্লেখ করতে হ'লে 'আদি, গ্রন্থটিকে সাধারণতঃ “মুল: 
বলা হয়। এই পর্যায়ের অন্তভুর্ি গ্রন্থগুলির প্রাচীন ও মুল্যবান টীক' 
থ।কার জন্য গ্রন্থগুলির এই রকম বিশেষণ দেওয়া হয়ে থাকতে পারে২২। 
সন্ন্যাসজীবনের প্রারস্তেই বা “মূলে গ্রন্থগুলি পঠনীয় হওয়ার জন্যও এইরূপ 
নীমক্ধরণ হতে পারে । "মুল" একপ্রকার জৈন-সাধন! কিন্তু এ অর্থেই যে 
শবটি এক্ষেত্রে বাবহাত ভয়েছে এমন ধারণ! সঙ্গত নয়। এমুলসৃত্ে' 
চাঁরখ!ুনি তরান্থ অন্তভূ“ক্ত. তন্মধো প্রথম তিনখানির সাহিতিক মুল্যও কম 
নয়। 

জৈন সিদ্ধান্তের অন্যতম মুল্যবান অংশ হ'ল উত্তরজ ঝয়ণ ( উত্তরাধায়ন 
সুত্র) শীর্ষক প্রথম “মুলসৃত্র'টি । বিভিন্ন কালে রচিত ৩৬টি অধ্যায় সমন্থিত 
এই 'সৃত্র' একটি ধায় কাব্যগ্রন্থ । এর প্রাচীন অংশগুলি বিশেষ মূল্যবান 
ও আকর্ষণীয় এবং অনেকাণশে পালি কাবাগ্রস্থ পপ্রত্তনিপাতের সহিত 
তুলনীয় । সুত্তনিপাতের মতই এই সূত্রটিতে কতকগুলি সুন্দর প্রাচীন ইতিহ'স- 
সম্বংদ ও 78117 কবিতা আছে । রাজা নমির উপাখাখনে সংধক এবং 
তার সাধনাকে শাসক ও যোদ্ধার উপরে স্থানি দেওয়া হয়েছে! রাজ। 
হরিকেশের সুন্দর ও সাঁধলীল উপাখ্যানে ভিভেক্দ্রিয় মীধকদের উন্নত 
ড৬াবনের কথা বলা হয়েছে 1 চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রুরোহিত ও তার 
পুত্রদের মধ্যে যে সুন্দর “সম্বাদ'-কবিতা পাই তাতে সন্গ্যাসীর জীবন ও 
আদর্শকে ব্রান্গপ্য আদর্শের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে । মহাভারত, 
পুরণ ও জাতকেও আমরা এই উপাখ্যানটি পাঁওয়ীতে মনে হয় এটি জৈনদের 
নিজস্ব সৃষ্টি নয়, প্রাচীন ভ।রতীয় ধমপরয় কবিতার অংশবিশেষ । মহাবীর 
স্বয়ং এই সুত্রটির উপত্দস্টা বলে প্রসিদ্ধি থাকলেও সপ্তম অধ্যায়টির 
রচয়িত1 হিসেবে কপিল নামক এক ব্যক্তির স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় । 


১৬৮ 


সাধারণভাবে এই "মূল" সৃত্রটির বিষয়বস্তু হ'ল ধরন, অ'চরণ প্রভৃতি সন্থন্ধে 
উপদেশ । 

দ্বিতীয় “মুল'সুত্র আবস্সয় বা আবস্সগ ( যডাবশ্যক সৃত্র) বর্তমানে 
ভদ্রবাহু বিরচিত “নিজ্জুত্তি'র সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থাতেই পাওয়া যায়। 
পাপ থেকে নিবৃতি, তীর্থক্কারদের মহিমা বীর্ভন ইতা'দি পু ক্ত২ ১ ছয়টি 
অবশ্য পালনীয় করব্যই সৃত্রটির ছয়টি অধ্যায়ের আলোচা বস্ত। ক্ব্যগুলি 
পালনের পদ্ধতি নির্দেশ প্রসঙ্গে প্রাচীন টীকা অংশে কিছু উপাখা!ন 
অন্তভু-ক্তি। 

সন্ন্যাসজীবনের নিয়মাবলী সমন্বিত এই পর্যায়ের তৃতীয় গ্রন্থ দসবেয়ালিয় 
(দশবৈকালিক ) কোন একজন সেজ-জংভব (শয)স্তব ) কর়্ক চিত এরূপ 
প্রসিদ্ধি আছে । প্রচলিত কাহিনী অনুসারে গ্রন্থকতা সেজজ্ংভব “জিনের 
ছবি দেখেই জঞান'লাভ করেন এবং তার অন্তঃসত্ব' পতীকে বেখে গৃহতাগ 
করেন। কালক্রমে তার মানক নামে একটি পুত্রসন্তান হয় । আটবংসর 
বয়সে মনিক যখন জানতে পারল যে তার পিত" সন্যাসজীবন গ্রহণ 
করেছেন তখন দে পিতার শিহ্যতু গ্রহণ কর।র জন্ম বেরিয়ে পড়ে । 
মানকের আম়ুঃ আর মাত্র ছয মাস আছে বুঝতে পেরে তার পিতা তাঁকে 
“দসবেযালিয়” সুত্র উপদেশ দেন । মহাবীরের প্রায় একশত বৎসর পরে থে 
সেজজংভব সজ্বনায়ক হ্যছিলেন, এই গ্রন্থকত! ও তিনি এনই ব্যক্তি 
কিন! বলা কঠিন । এই মূলসৃত্রের টীকাতেও ব)1খা।প্রসঙ্গে কিছু আখ্যাস্সিকার 
উল্লেখ আছে । 

পিংডনিজ জুত্তিই ( পিগুনিঘুক্জি ) সংধারণতঃ চতুর্থ মুলসৃত্ররূপে 
উল্লিখিত হয়। সন্ন্যাসজীবন, সন্নাসিগণর আহার, ভিক্ষা ইত্যাদি বিষয় 
নিয়ে রচিত এই সুত্রটিকে ভদ্রবান্থর রচন। বলা হয়। এই গ্রন্থের পরিবতে 
কখনও কখনও ভদ্রব1হুবিরচিত ওহনিজ জুত্তিকে €( ওঘনিঘুক্তি ) চতুর্থ 
মূলসৃত্র বলা হয়। সন্স্যাসজীবনের “গঘ' অর্থাং প্রবাহ ব! সাধারণ 
নিয়মাবলীর বিবরণ এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু । কখনও কখনও সুত্রটিকে তৃতীয় 
মূলসৃত্ররূপেও ধরা হয়। পিংড-এবং ওহ-কখনও কখনও আবার “ছেয় 
সত্বের অন্তর্গত হয়। পকৃখি বা পাক্ষিক সৃত্রকেও আবার চতুর্থ মুলসৃত্র 


১৫৪৯ 


বলা হয়ে খাকে১৪ 1 এক *পক্ষে'র অপরাধ স্বীকার সম্পকিত নিম্মমাবলী এই 
সুত্রটির বিষয়বস্তু ৷ 


(চ) দুইটি বিশেষ গ্রন্থ 


নন্দী এবং অণুওগদার গ্রস্থ দুটিকে কখনও কখনও “পইণহণ? পর্যায়ের 
মধ্যে ধরা তয়, কিন্তু, সাঁধাবণন্তঃ গ্রন্থ দুটিকে যে কোন পরায় বা শ্রেণী 
বহিভূ্ত দুইটি বিশেষ গ্রন্থরূপে “ঘুলসৃতের আগে বা! পরেই উল্লেখ করা 
য়ে থাকে 1 এই ছুইটি গ্রন্থ টজনশান্ের যাবতায় বিষয়ের বৃহৎ 


কোষস্বরূপ । মুলত£ গদ্যে রচিত ভলেও গ্রন্থদ্বটিতে মধো মধ্যে গাথা 


আছে। “অণুওগদ।র প্রশ্েভরের আক'রে রচিত । নন্দীর রচধিতা। 


স্বয়ং দেবধি এই রকম গ্রসিদ্ধি আছে । ত্রান দুটিতে “সিদ্ধান্তের একটি 


অনুবৃত্তি £ 50৮০১ ) আছে । এই আছ লুর্ভি ছা'ড'ও গনুটিতে নানাবিধ 


জ্ঞীন-নিজ্ঞ।ন, কাবারম প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু এতিহাক ও মুল্যবান তথ্য 
পাওয়া যায় । 

উপয়ুক্তি গ্রন্থুলি জাদা শ্বেতম্বর-সিদ্কান্তের অন্তত্বজি ললে ইসিভসিয়াই; 
ইত্য।দি অরও খে গ্রন্থ গুলিকে দেখান হয়ে থা তঠ আমরা আসিবে 
উল্লেখ করেছি । এগুলি ওম্বন্দে বিশেষ আহলাচনার গায়েজন নেই | 

পূর্বেই ২ ৫ বলা ভাঙা? নি গহার-সম্প্রুদ য়ে ৩ চান শাঁজ সম্পপুণ লুপ্ত বলে 
মনে করলেও কফডকগুচি গ্রন্থ ভাবা শাতুলায প্রামাণিক বলে মনে 
করেন এবং এই গ্রন্থগুলি পরকতীক্াাতশ ইত 1॥. বল্পভী-সভ:র 
পর প্রচারিত শ্বেতাম্বর-নিদ্বাস্তকে ভারা জীপার করেন নি, কিন্ত ভারা 
-বীধহয় কীলক্রমে বুঝতে পারেন যে প্রতিবন্ধী সম্প্রদায়ের শান্ত্রকে 
অপ্র'মণণিক বলে অগ্রাহ্য করাই বে'ধ হয় যথেষ্ট নয়, শাসুবাপে নিজেদেরও 
কিছু সংগ্রহ থাঁকী উচিত 1 এই জন্যই সম্ভবতঃ ভারা স্বসম্প্রদায় রচিত 


কতকগুলি গ্রন্থকে শস্ত্রের মর্লাদা দেন | 


'নদগম্বর*শান্ত্ 


এখন দিগন্বর-সম্প্রদায় কর্তৃক শান্ত্রতুল্য প্রামাণিক বলে স্বীকৃত গ্রন্থগুলির 
একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা দিতে পারি । 

দিগম্বর-সম্প্রদায় দ্বাদশ “অঙ্গ স্বীকার করেন । তাদের ষষ্ঠ "অঙ্গের 
নাম 'জ্ঞাতৃ-ধম-কথাঙ্গ' । তাদের দ্।দশতম 'অঙ্গে'ও চতুর্দশ 'পুব্ব' 
অন্তভূক্ত। চন্দ্র প্রজ্ঞপ্তি, সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি এবং জঙন্বৃদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি-_শ্বেতাম্বরশাস্ত্রের 
“উপাঙ্ত হিসাবে উল্লিখিত এই তিনটি গ্রন্থ দিণম্বরদের “দৃষ্টিবাদে'র প্রথম 
অধ্যায়ের অন্তর্ভক্ত । যে গ্রন্থগুলি “অঙ্কের অন্ত্ুক্ত নয়, সেগুলিকে 
দিগম্বর সম্প্রদায় “অক্ষব।হয' রূপে অভিহিত করেন । “সামায়িক”, চতুবিংশ- 
তিস্তবস্, ণ্বন্দন' এবং "প্রতিক্রমণ' এই চারটি “অঙ্গবাহ্য' দ্বিতীয় "মুলসৃদ্জেব 
অধ্যায়গুলির অনুরূপ । এই চারটি গ্রন্থ ছণড়া “দশবৈকালিক', উত্তরা ধায়ন' 
এবং “কল্পব্যবহর' অঙ্গ)বাহ্যের এই তিনটি গ্রন্থ কেবল ম্বেতাম্বর-শান্ত্রের 
মধো পাওয়া যায় । দই সম্প্রদায়ের শাস্ত্র-সংগ্রহেই প1ওয্। যায় এমন গ্রন্থ বা 
অংশই যে এঁসদ্ধান্তে'র প্রাচীনতম অংশ তা” অনুমান করা অগঙ্গত নয়।, 


চত্রেবেদ' 
অধুন। প্রচলিত দিগন্বর-শান্তে দ্বিতীয় একটি “সংগ্রহ (০০097 ) দেখা 
যায়, এটিকে “পরিবর্ত-সংগ্রহও বল" তয় । পরবতর্ক।লে রচিত কয়েকটি 
মুল্যবান জৈন-গ্রন্থ এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত । প্রথমীনুযে!গ, করণানুযোগ, 
দ্রবানুযোগ, এবং চর্ণানুযোগ এই চারভাগে গ্রন্থগুলি বিভক্ত । চারভাগে 
বিভক্ত এই সংগ্রহকে দিগস্বর সম্প্রদ!য়ের 'চতুবেদ' রূপেও অভিহিত 
করা হয় । 
চতুর্বেদ' এবং তার অন্তর্গত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের বিবরণ 
পাওয়া! যায় । সাধারণভাবে চতুর্বেদের গ্রস্থগুলিকে এই ভাবে ভাগ 
কর। হয়: 
(1) প্রথমান্ুযোগ-আখ্যানমূলক গ্রন্থাবলী । এর মধ্যে আছে, রবিষেপ 
রচিত পদ্ম, পুরাণ (৮ম শতক), জিনসেন রচিত হরিবংশ প্ুরাপ 


৬১ 
পাক্ি-১১ 


(11) 


(111) 


(1৮) 


(৮ম শতক), এবং অপর একজন ও তীয় শিষ্য গুণভদ্র রচিত 
ব্রিষ্টিলক্ষপ-মহাপুরাঁণ । শেষোক্ত গ্রন্থটি আদিপৃরাণ ও উত্তরপ্ুরাঁপ 
এই দুই খণ্ডে বিভক্ত । 

করণান্নযোগ-_রন্দাগুতত্ব-সন্বন্ীয় গ্রন্থাবলী । সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি, চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি 
এবং জয়ধবলা এই ভাগের অন্তর্গত । 

দ্রবাণনুযোৌগ- আনুমানিক প্রথম শতকে রচিত কুন্দকুন্দ রচিত 
দার্শনিক গ্রন্থ!বলী।, কুন্দকুন্দ-শিশ্য উমাস্বাতি রচিত সটীক তত্বার্থাধি- 
,গ্লীমসুন্তর, এবং সমস্তভদ্ররচিত সটীক আপ্তমীমাঁংস। (৮ম শতক ) এই 
ভাগে অন্তর্ভূক্ত ৷ 

চরণানৃযোগ--এই ভাগে পাওয়া যায় বট্রকের-রচিত মুলাচার ও 
্রিবর্ণাচার (১ম শতক) এবং সমন্তভদ্ররচিত রত্ুকরপুশ্রাবকাচার 
€৮ম শতক )। 


এই গ্রস্থগুলিকে দিগন্বর সন্প্রদ'য় শাস্ত্রতুল্য প্রামীণিক বলে মনে করেন। 
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দ্বিতীষ্ পরিচ্ছেদ 
আগম-বহিভূত সাহিত্য 


আগম-বহির্ভূত গ্রস্থ রচনার কাজ সম্ভবতঃ আগম রচনা ব1! সংকলন 
শেষ হওয়ার আগেই শুরু হয়েছিল ।৯ আগম-পরবতর্শ মগের জৈন সাহিত্য 
অংশতঃ সংস্কৃত এবং অংশতঃ প্রাকৃত ভাষায় রচিত । এ প্রাকৃত জৈন- 
মাহারাক্ট্রী নামেও পরিচিত ॥। সাধারণভাবে বল। যেতে পারে যে আদিপর্বে 
গ্রন্থ রচনায় প্রাকৃত ভাষাই ব্যবহৃত হোত, পরে খুঙ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকেই 
সংস্কৃত ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা দেখা দেয়! সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনায় কোন 
কোন জৈন লেখক বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অপত্রংশ এবং আধুনিক 
ভারতীয় ভাষাতেও জৈন পণ্ডিতগণ তাদের বক্তব্য প্রচার করেছেন ॥। | 

শাস্ত্গ্রন্থ ছাড়! অন্যান্য নান) বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় জৈন লেখকরা পারদশিত 
দেখিয়েছেন । ভারতীয় সাহিত্যের এমন কোন শাখা বৌধ হয় নেই যা, 
জৈনদের দানে সম্বদ্ধ হয়নি! বস্ততঃ প্রাকৃত সাহিত্যের অধিকাংশই জৈনদের 
সৃষ্টি! 

পুর্বোল্লিখিত শ্রেণীবিভাগ১ অনুসারে আমরা এখন আগম-বহির্ভূত প্রাকৃত 
সাহত্যর আলোচনা করতে পারি । 


(ক) জৈন-ধর্মীয্-দার্শনিক গ্রন্থ 
নিজ্জত্তি 
জৈন আগম সাহিতে;র আলোচন] থেকে একথা সহজেই বোঝা যায় 


ষে শাস্তগ্রস্থ ও শাস্্গ্রন্থের টাকা রচনার কাজ প্রায় একসঙ্গেই চলেছিল । 
স্থেতাম্বপন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে যেসব টীকা লেখা হয়েছিল তার সংখ্য! বড় 
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কম নয়5 এবং এই ব্যাখ্য গ্রন্থগুলিই পরব্তধ কালে এক ভিন্ন শ্রেণীর 
সাহিত্যে পরিণত ভয়। জৈন সাহিতোর এই অংশের নাম নিজ্জত্তি। 
বেদের অর্থবোধের জন্ত যেমন নিরুক্তের উদ্ভব, আগম-সাহিতোর জন্য 
তেমনই “নিজ্জুতি'র সৃষ্টি । আর্ধাছন্দে ও মাহারাস্ত্রী প্রাকৃতে রচিত 
“নিজ্জুত্তি'গুলি বোধহয় প্রথম দিকে জৈন শিক্ষকদের ব্যাখ্যামূলক উপদেশ ও 
শিক্ষাদখনের সহ1য়করূপেই ব্যবহৃত হোত এবং পরবর্তী সময়ে এগুলিই বিস্তৃত 
ব্যাখ্যাগ্রন্থের রূপ ধারণ করে । খুীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর সংস্কৃত চীন. 
বৃত্তি, অবহূর্ণী প্রভৃতির উদ্তবের যূলেও এই “নিজ্জ-ত্তি, । 

“নিজ্জ,তি' ভারতীয় সাহিতো জৈন-্পপ্ডিতদের একটি উল্লেখযোগ) 
অবদান । জাতক, মহাভারত, রামায়ণ, পঞ্চতন্ত্র বা এই শ্রেণীর অন্যান্য 
গ্রন্থের মত নিজ্জৃত্তি ও অন্যান্ধ টাকা্রস্থ যথা, হণপী, বৃতি, অকচূর্ণা 
ইত্যাদিতে পশু-পক্ষীর এবং অন্যান্য বিষয়ের গল্প-উপাধ্যানের সাহাষে। 
সম্প্রদায়গত শিক্ষা ও উপদেশ দেওয়া হয়েছে । এই জাতীয় কথা- 
উপাখ্যানের সাহাযষো ব্রা উপস্থাপিত করার ব্যাপারে প্রাচীন ভারতীয় 
শিক্ষকদের যে স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল তার পুর্ণ প্রতিফলন আমরা এই 
িক-গ্রন্থগুলিতে প্রত্যক্ষ করি । আখ্যান-উপাখ্যানের এক বিশাল ভাগুর 
এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলিতে বিদ্যমান : ভারঘতীয়অভারতীয় নানা সৃত্র থেকে 
এই উপাখ্যানগুলি সংগৃহীত । 

ভদ্রবাহু রচিত 'নিজ্জুতি'গুলিই এই শ্রেণীর প্রাচীনতম গ্রন্থ । জৈন- 
এঁতিহা অনুসারে ভত্রবানথ দশখ।নি “নিজ্জুতি' রচনা করেন এবং তার মধ্যে 
ছ্বধট “নিজ্জত্তি, সিদ্ধান্তের অঙ্গীভূত হয়েছিল ।  স্বেতাম্বর-সিদ্ধান্তের 
নিয়োক্ত গ্রন্থগুলির শনজ্জুতি পাওয়া যায়, আয়ারঙ্গ সত, সৃয়গডক্ষ, 
সুরপন্ত্তি, আবস্সয়, উত্তরজ-ঝয়ণ, আয়ারদসাণ্ড, কপপস্ৃত্তঃ দসবেয়ালিয়, 
ববহার প্রভৃতি । 
ছুণনী 

“নিজ্জ-ত্ির ধারা অনুসরণ করেই পরে চুণশী (ছর্ণী) নামে আর এক 
শ্রেণীর সাহিত্যের উদ্ভব হয় । শ্বেতান্থর সম্প্রদায়ের মতই আপন শ্ান্তরগ্রন্থের 
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ব্যাখ্যা! করতে গিয়েই দিগন্থর-সম্প্রদায় “ছ্রণ,ণী'-র সৃর্টি করেন। কঠিন, 
পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা হ'ল “নিজ্জত্তি”, আর, শব্দ ও সূত্র উভয়ের 
ব্যাখা পাওয়া যায় চুণ্পী-তে । “নিজ্জনত্তি, ছন্দোবদ্ধ রচনা, চুণতণী গদ্যে 
লেখা । 

দিশম্বর-সম্প্রদায়ের যে কয়টি চ্ুণণী বর্তমানে পাওয়া যায়, তার মধ্যে 
কসায়পান্ুড়-চুণৃণী, কম্মপয়তী-চ্ুণশী, সিওরীচুণ্ণী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
স্থেতাম্বরদেরও কয়েকটি চুণ্ণী আছেঃ যেমন, নিপীহ-ছুণশী, আবস্সয়- 
ঈ্ণ্ণী, দসবেয়ালিয়-ডুণৃণী ইত্যাদি । 

চুণৃশী-গুলিকে অবলম্বন করেই পরে ভাগ্য, টীকা, অবচুর্ণী প্রভৃতির সৃষ্টি 
তয় 

জৈন-পণ্ডিতগণ যে কেবল তাদের ধর্নগ্রন্থের টীকা ও ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত 
ছিলেন, ত1 নয় । জৈনধর্মের বিবিধ তত্ব, দার্শনিক মতবাদ ও শিক্ষা 
প্রচারের উদ্দেশ্যে উভয় সম্প্রদীয়েরই বু পণ্ডিত বনু মৌিক গ্রন্থ রচনা 
করেন । এই গ্রন্থগুলির অধিকাংশই এখনও প্রকাশিত ও উত্তমরূপে আলোচিত 
হয়নি ! 


পষ্টাবলী-থেরাবলা 


খুষটীয় প্রথম থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যস্ত রচিত গ্রন্থ ও তাদের রচয়িতাদের 
ক্রম (01170001098 ) নির্ণয় করা সহজ নয় । পপট্রাবলী”, 'থেরাবলী: 
জণতীয় বংশপরিচয়-মুলক-স1হিত্য কখনও কখনও এই ক্রম নির্ণয়ে আমাদের 
বিশেষ সাহায্য করে, কিন্তু তাঁলকাগুলির মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে পরস্পরবিরোধী 
তথ্য বিদ্যমান । 

জৈনশাস্ত্রে আমরা যে সমস্ত আচার্য, গণধর ও শিষ্যদের নাম পাই, 
উাদেরই পরিচয় আছে প্টাবলী-থেরাবলী জাতীয় 'গ্রন্থগুলিতে । কোন্‌ 
আশচার্ষের কতজন শিশ্ঠ ও গণধর-শিষ্য ছিলেন, তাদের নাম এবং কে কার 
পুবে বা পরে আবির্ভূত হন তাঁর একটা মোটামুটি পরিচয় এই 
গ্রন্থগুলিতে পণওয়া যায় ॥ বনু এঁতিহাসিক তথ্য অবশ্য এই গ্রন্থগুলিতে 
পাওয়া যায়, কিন্তু নানা পরম্পরবিরোধী উক্তির জন্য এই গ্রন্থগুলির সাক্ষ্য 
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সর্বত্র অভ্রান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যায় না । এই শ্রেপাব গ্রন্থগুলির মধ্যে 
ংদীস্ত্ত-পট্রাবলী, কপ্পসুত্ত-থেরাবলী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 

কৃন্দকৃন্দ৪ রচিত সাতখানি পাগ্ডিত। পুর্ণ গ্রন্থ পাঁপয়া যায়। দিগম্বরদের 
'পষ্ট1বলী, অনুসারে ইনি খুঃ প্রথম শতকের লোক । পবয়ণসাঁর.(প্রবচনস14), 
পংচখিকায় ( পঞ্চান্তিকায় ) প্রভৃতি তীর উল্লেখযোগ্য রচনা । 

উমাস্বাতি”ণ জৈনধর্মের একজন বিশিষউ ব্যক্তিরপে উভয় সম্প্রদায়েরই 
সম্মানাহ“। দিগম্ধর মতে তিনি কুন্দকুন্দের শিশু, আর শ্থেতাস্বরমতে ভার 
গুরু ছিলেন ঘোধষানন্দী ক্ষমাশ্রমণ 1 প্রায় পাঁচশত গ্রন্থের রচদ্ষিতা বধলে। 
তাকে উল্লেখ করা হয়। তীর শ্রেষ্ঠ কীতি "তত্বার্থাধিগ্রমসৃত্র” অবশ্ঠ 
সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং অদ্যাবধি উভয় জৈনসম্প্রদায়ের কাছেই গ্রন্থটির 
মূল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সমভাবে স্বাকৃত । 

১২ অধ্যায়ে বিভক্ত কাত্তিকেয় স্বামীর (খু: ১ম শতক ) “কত্তিকেয়গেয়ানু- 
পেকৃখা? গ্রন্থে কমবন্ধন ছিন্ন কর!র জন্য গৃহী ও শ্রমণদের করণায় ধ্যান-ধ্য। বণ। 
বণিত হয়েছে । কমবাদ, আকার স্বাতন্ত্র্য, কৃচ্ভতার সাহায্যে আত্স।র 
শোধন ইত্টাদি জৈন-তত্ব এই গ্রন্তে আলোচিত । জেনদের দ্বারা এই গ্রস্থ 
বিশেষরূপে সমাদৃত । 

কুন্দকৃন্দ এবং উমাস্বরতির মতই উভয় সম্প্রদায়ের কাছে স্বাকৃতি পান 
সিদ্ধসেন দিবাকর৬ | তত্বার্থ।ধিগম সৃত্রের একটি মূল্যবান টাকা ছাড়াও তিন 
জৈন-ন্যায়শাস্ত্রের উপর বত্রিশটি গ্রন্থ রচনা করেন। শ্বায়াবতার তার একটি 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 

অন্যান্য ধর্মীয় ও দশনিক গ্রন্থকর্তাদের মধো সমন্তভদ্রঃ অকলঙ্ক, প্রভা চন্দ্র, 
বিদ্যানন্দ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । প্রভাচন্দ্র ও বিদ্য।নন্দ বিখ্যাত 
মীমাংসক কুমারিলভট্টের আক্রমণ থেকে স্ব-সন্প্রদায়কে রক্ষা করেন । 
কিন্ত, এই মগের বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য জৈন পণ্ডিত এবং গ্রস্থকর্তা ছিপেন 
জিনভদ্র-শিষ্ঠ আচাঁধ হরিভদ্র সরি । 

চিত্রকূটের ( বর্তমান চিতোর ) এক ব্রংন্ণবংশে খু: অষ্টম শতবীতে 
হরিভদ্রণ জন্মগ্রহণ করেন । তীর সঞ্বদ্ধে নান! কাহিনী প্রচলিত আছে। 
ব্রান্মণ্যবিদ্যার সকল শাখায় পারদশিতার জন্য ঠাপ মনে বিশেষ গর্ব ছিল । 
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তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, যদি কেউ এমন কোন বাক্য বলতে 
পারেন যার অর্থ তিনি জানেন না, তা" হলে তিনি তার শিশ্যত্ব গ্রহণ 
করবেন । জৈন শ্রমণ! যাকিনীকে তিনি একদিন এমন একটি শ্লোক 
আবৃতি করতে শুনলেন যাঁর অর্থ তিনি বুঝতে পারলেন না! শ্লোকটির 
অর্থ জানতে চাইলে শ্রমণ। যাঁকিনী তাঁকে জৈনণচার্ধ জিনভদ্র বা জিনভটের 
কাছে যেতে বললেন । জৈনসজ্বে যোগ দিলে তবেই জিনভদ্র তাঁকে 
শিক্ষা দিতে পারেন শুনে হরিভদ্র জৈনসজ্ঘে যোগ দেন এবং নিজেকে 
শ্রমণা যাঁকিনীর 'ধর্মপুত্র* বলে ঘোষণা করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি 
জৈনশান্ত্রে এমনই জ্ঞ/ন অর্জন করলেন যে তাঁকে বিশেষ সম্মানজনক 
“পুরি” উপাধি দেওয়া হয় এবং তিনি ভার গুরুর উত্তরাধিকারী মনোনীত 
হন । তাঁকে ১৪৪৪টি গ্রন্থের রচয়িতা বলে উল্লেখ করা হলেও তার 
৮৮টি গ্রন্থের সন্ধণন এখন পর্ধস্ত পাওয়া গেছে । সংস্কৃত এবং প্রাকৃত 
উভয় ভাষাতেই গ্রন্থ রচনাত্ম তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং বৌদ্ধদর্শনেও তিনি 
প্রাবীপ্য অর্জন করেন । সংস্কৃত ভাষায় জৈনশান্ত্রের টীকা রচনা সম্ভবতঃ 
তিনিই প্রথম করেন । হরিভদ্র “সমরাঁইচ্চকহা” নামে একটি আখ্যানকব্য 
রচনা করেন । জৈন মাহারাস্ট্রীতে রচিত গ্রন্থটি “ধর্মকথা, অর্থাং ধর্মসন্বন্ধীয় 
উপাখ্যানরূপে অভিহিত । সহজ ও সুন্দর গদ্যে রচিত এই কাব্যে মধ্যে মধ্যে 
আশর্ধা ছন্দের শ্লোক আছে । কাব্যের নায়ক-নায়িকার! নানী দ্বঃসাহসিক 
কাজের পর সংসার ত্যাগ করে তপশ্চযীয় মন ব্দেনা 

হরিভদ্র নামে পরিচিত আরও অন্ততঃ আটজন জৈন লেখক ছিলেন । 
হরিভদ্র সূরির প্রায় একশ” বছর পন্ন শীদাঙ্ক বাঁ শীলাচার্য প্রথম দুইটি 
“অঙ্গ গ্রন্থের টীকা! রচনা করেন । তিনি একটি “মহণপুরুষ চরিতও রচনা 
করেন । তার নিজের রচন'র জন্য তিনি যে সমস্ত প্রাকৃত গ্রন্থ বা আখ্যান 
ব্যবহার করেন তার সব কটিই তিনি সংস্কতে অনুবাদ করেন । 
দশম শতাব্দীর দিগন্বর নেমিচন্দ্র জৈন সম্প্রদখরের ইতিহাসে একটি 
বিশিষ্ট নাম । সিদ্ধান্তে তার বিশেষ পারংগমত'র জন্য তাঁকে “সিদ্ধাত্ত- 
চক্রবর্তী" উপাধি দেওয়া হয় । প্রাকৃত ভাষায় তিনি দ্রব্সংগ্রহ, গোম্মটসার, 
লন্বিসার, ক্ষপণসার প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও দার্শনিক গ্রন্থ 
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রচনা করেন। “গোম্মটসার” একটি বড় গ্রন্থ এবং বন্ধ, বধ্যমান, বন্ধস্বামী . 
বন্ধহেত ও বন্ধভেদ জৈনস্তত্বের এই পীঁচটি বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থে 
স্থান পাওয়ায় গ্রন্থটি 'পঞ্চসংগ্রহ? ন।মেও পরিচিত। 

একাদশ শতাব্দীর শান্তি সুরি এবং দেবেন্দ্রগণিন্‌ উত্তরজঝয়ণের উপর 
তাদের বিস্তৃত টীকা রচন] করেন এবং প্রায় এ সময়েই নয়টি অঙ্গ গ্রন্থের টীক। 
রচনা করেন 'অভয়দেব । 

হরিভদ্র এবং শাস্তি সুরির টাকা গ্রন্থগুলি ভারতের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের 
ইতিহাস ও ক্রমবিকাশের পক্ষে বিশেষ মুল্যবান ৷ রচনাগুালির মধে। 
এমন বনু কথা ও আখ্যানের সন্ধান পাওয়া যাঁয় যা, উপনিষদ ও বৌদ্দ 
গ্রন্থে বণিত কাহিনীগুদির অনুরূপ । যে কেন সুত্র থেকে প্রাপ্ত জনপ্রিয় 
শিক্ষামূলক কাহিনাগুলিকে উপাদান ঠিসেবে ব্যবহার করার জন্য গুলিকে 
জৈন মতাদর্শের ছাঁচে রূপান্তরিত করে গ্রহণ করার ব্যপারে জৈনরা 
বৌদ্ধদের চেয়ে বেশী তংপর ছিলেন ॥। এমনভাবে হারা & উপাদানগুলি 
ব্যবহার করেছেন যে এগুলিকে প্রকৃতই জৈন-কাঁতিনী বলে বোধহয় । 
কাহিনীগুলি এই ভ।বে জৈনগ্রন্তে বিপ্নত না থাকজে এস মধো অনেকগুলি 
হয়ত চিরতরে লুপ্ত হয়ে যেত 1৮ 

অভয়দেবের শিষ্য মলধাবি হেমচন্দ্র সুরি দ্।দশ শতাকীর গোড়ার 
দিকে কয়েকটি টীকাগ্রন্থ চন! করেন । ভার কিছুদিন পরেই আবির্ভূত 
হন বিখ্যাত পণ্ডিত “কলিকাঁলসবঞ্ঞ' তেমচন্দ্র বাতেমচার্য। নানা বিষয়ে 
স্ুপপ্ডিত ও প্রসিদ্ধ লেখক হেমচত্দ্র ধমবিষয়ে অনেক গ্রন্থ রটনা করেন। 
প্রমণ-মীমাংসা দর্শনবিষয়ে তার অন্কতম এল । অ্রয়োদশ শতকের প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত দেবেন্দ্র সুরি অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতা হলেও হয়টি গ্রন্থের জঙ্যাই 
তিনি খ্যাতি লাভ করেন । এই গ্রন্থগুলিতে তিনি জৈনধম ও দর্শনের 
জটিল কর্মবাদ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং গ্রন্থগুলিকে একসঙ্গে 
“কর্মগ্রনস্থ” বলেও উল্লেখ করা হয়! প্রাকৃত গাথাগপ রচিত এই ছয়টি গ্রস্থ 
হল হ কর্সবিপাক, কর্মস্তব, বন্ধত্বামিতব, ষড়শীতিকা, শতক এবং সপ্ততিকা। । 
সমগ্র জৈনধর্মের উপর পঞ্চদশ শতকে দিগন্বর সকলবীতি দ্বাদশ অধ্যায়মুক্ 
বিরাট গ্রন্থ তত্বার্থসারদীপক রচনা করেন । প্রায় এ সময়েই শ্রুতসাগর 
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তত্ব্থ-দীপিকা এবং আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন । দিগম্বর সম্প্রদায়ের 
ননগ্রতাশবাদ এবং মোক্ষলাভে নারীর অযোগ্যতা সম্বন্ধে তাদের ধারণার 
তীত্র প্রতিবাদ করে ষোড়শ শতকে ধর্মসাগর প্রাকৃত ভাষায় 'কুপক্ষ কৌশিক 
সহভ্রকিরণ* রচনা] করেন। সপ্তদশ শতকের প্রসিদ্ধ জৈন শিক্ষক, সংস্কারক 
ও গ্রন্থকর্তা যশোবিজয় দিগম্থর-শ্রেতাশ্বরের মিলনের জন্য চেষ্টা করেন । 
প্রাকৃত ভাষায় রচিত তীর অন্যতম শ্রষ্টগ্রন্থ হল অধ্যাত পরীক্ষা । ভিনি 
নিজেই সংস্কত ভাষায় গ্রন্থটির একটি টীকা রচন1 করেন । 


( খ) মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্য 


ভাঁবে-ভাষায়, ছন্দে-অলঙ্কারে, ঘটনাবৈচিত্র্যে ও রচন1চণতুর্ষে এবং কাবা- 
স্বষমায় প্রাকৃত-কাব্য কোন অংশেই সংস্কত কাব্যের চেয়ে দীন ছিল না । 
এমন কথাও বলা হয়েছে যে কোন এক সময় সমস্ত ক্।ব্য-মহাকাবাই 
প্রাকৃতে লেখ! ছিল এবং ত।” থেকেই পরে সব সংস্কৃতে অনুবাদ কর৷ হয় । 
এই মন্তব্যের যাঁথার্থ্য বিচারের স্ত।ন এই গ্রন্থ নয় কিন্ত এর থেকে বোধ 
হয় ধরে নেওয়া যায় যে প্রাচীনকাল থেকেই প্রাকৃতে কাব্যগ্রন্থাদি লেখ 
হ'ত । প্রাচীন প্রাকৃত কাবোর মাত্র কয়েকখানিই বতমান কাল পর্যন্ত 
উদ্ধার কর সম্ভব হয়েছে । আর সবই সম্ভবতঃ চিরতরে লুপ্ত ! যেসব 
প্রাকৃত কাব্য এখন নামে মীত্র পধবপসিত তাঁদের মধ্যে ভদ্রবান্ুর বস্ুদেব- 
বিজয়, বাঁকৃপতিরাঁজের মন্ুমহবিজয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য, কিন্তু সবাপেক্ষা 
বৈশিষ্ট্যপুর্ণ বোধহয় গুণাড্য রচিত 'বৃহংকথা' । গ্রন্থথানি লুপ্ত হওয়ায় 
ভারতীয় সাহিত্য ভাগুর যে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত তাতে আর সন্দেহ 
নেই! এই বিরাট কাব্যপ্রন্থটি খুঃ প্রথম শতকে পৈশাচী প্রাকৃতে লেখা 
হয়েছিল বলে মনে কর! হয়। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মোটাম্ব্টি ভাবে 
আমরা একট ধারণ] করতে পারি তিনটি সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে, যথা, বুদ্ধস্বামীর 
বুহৎকথা-শ্লে।কসংগ্রহ, ক্ষেমেক্্র-রচিত বৃহংকথামঞ্জরী এবং সোমদেবের 
কথাসরিৎসাগর ! 
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পউমচরিয়-প্রারত রামায়ণ 


আমরা যে কয়খানি প্রাকৃত কাব্যগ্রন্থ বরতমানে পাই তার মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রচনা বিমলসূরির পউমচরিয় ( পদ্মচরিত )1 গ্রন্থক।রের 
বক্তব্য অনুস'রে গ্রন্থটি মহাবীবের দেহাবসানের ৩০ বৎসর পর রাচিত। 
রামীয়ণের বিষক্ অবলম্বনে আ'র্মা-ছন্দে জৈন মাহ রখস্্রীতে রচিত পউমচরিয় 
জৈন বা প্রাকৃত রামায়ণ নামেও পরিচিত । মহাবীরের নির্দেশে ভার 
প্রধান শিষ্য গে!য়ম রাজ। পেপিয় (বিস্বিসার)-কে এই চরিত কথা গাঁনয়েছিলেন 
বলে কাব্যটির মুখবন্ধে বল! হয়েছে । 

রামায়ণের কাহিনা বণ্রিত হ'লেও কাঁবাটির ঘটনা-বর্ণনার মধ্যে সর্বত্র 
একটা জৈনভাবের পরিচয় পাওয়। যায় এবং কবিও সবত্র বাল্মীকির অনুসরণ 
করেন নি। ১১৮ সর্গে এবং প্রায় ৯০০০ প্লেষকে কবি বিমলসূরি এই 
অহাশকাব্যে “পস্ষেওর জীবনচরিত বর্ণন? করেছেন । শ্রীরামচন্দ্র এই কাব্যে 
“পদ্ম” নংমে পরিচিত, স্ব-নামেও অবশ্য তিনি অনেকবার উল্লিখিত । সীতা, 
গরীব, হনুমান প্রভৃতিও পরিবতিত নামে চিত্রিত । রাবণ এবং তার 
রাক্ষস অনুচরবর্গ জৈনমতের গৌড়া ভক্ত রূপে বণিত । রাজারা সাধারণতঃ 
ধামিক, জৈন-উপাসক এবং প্রবীণ বয়সে তারা সন্ন্যাসধর্ে দীক্ষা নেন । 
সীতা এই কাব্য যঙ্ঞভূমি থেকে জন্ম না নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই রাজা 
জনকের আত্মজরূপে জন্ম নিয়েছেন । অর্ধ-বধর দেশের শ্লেচ্ছদের বিরুদ্ধে 
বুদ্ধে সাহাঁষ্য করণর জন্য বিদেহরাজ জনক তীর কন্যা সীতাকে “পদ্ম, 
রামের প্রতি ব।গ্দান করেন ।. এই স্ময় বিদ্যাধর-ুবরাজ চন্দ্রগতির 
সঙ্গে সীতার বিবাভ দেওয়ার দাবী করে বিদ্যাধরগণ রামের শক্তিপরীক্ষার 
উদ্দেঙ্যে রামায়ণের হ্রধনু'র মতই একটি ধনু উপস্থিত করেন । রম 
ছাঁড়া এ পরীক্ষায় আর কেউ সফল হননি । শেষে পদ্ম” কেবল-জ্ঞান 
লাভ করেন ও নিধাণ প্রাপ্ত হ'ন। 

জৈনমতে জগৎ সৃষ্টির কাহিনী বিৰৃত করার উদ্দেশ্য নিয়েই কবি এই 
মহাকাব্য রচনা করেন । প্রচলিত জনপ্রিয় কথা ও আখ্যানগুলিকে নিজেদের 
মতাদর্শের ফ্রাচে ফেলে রূপান্তরিত করে বর্ণনা করার যে প্রবণতা জৈন 
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পণ্ডিতদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল এবং যাঁর ফলে বনুল প্রচারিত কৃষ্ণ- 
উপাখ্যানটি এমন কি জৈন-আগমের মধ্যেই স্থান পেয়েছিল, ঠিক সেই 
ভাবেই জৈন পপণ্ডিতগণ তাদের অনুবতিদের জন্য রামায়ণ-মহাভাঁরাতের 
ব্যবস্থা করেছিলেন । 

বিমলসূরির অনুকরণ করে পরে আরও অনেক জৈন-কবি রাম-কাহিনীর 
প্রনধিম্থাস করে কাব্যরচনা করেন । পম্পূর্ণভাবে পউমচরিয়ের আদর্শেই 
রবিষেণ ৬৭৮ খুষ্টবে সংস্কতে পদ্পুরাণ রচন! করেন । উত্তরপুরাণের 
৬৮তম পর্ণেও রাম-কাহিনী পাওয়া যায়। হেমচক্দ্র রচিত ত্রিষষ্টিশলাঁকা- 
পুরুষ চরিত্রের ৭ম পর্বে আবার জৈন রাম-কাহিনীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় । 
এই অংশটিকেও জৈন-রামায়ণ বলা তয়। 


মহাভারত ও পুর।ণ 


রামায়ণ-কাহিনীর মত মহাভারতের কাহিনী নিয়েও জৈনরণ নিজেদের 
মহাভারত রচনা করেন । জৈন-মহাভারতের অধিকাংশই সংস্কত ভাষায় 
রচিত৯ । গ্াকৃত-মহাভারতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অপতভ্রংশ ভাষায় 
রচিত ধবলকবির গ্রস্থখানি । 

সংস্কত পুরাণ সাহিত্যের অনুকরণে জৈনরা তাদের মহাপুরুষদের 
জীবনী অবলম্বনে জৈন-পুরাণ বা চরিতাবলীর সৃষ্টি করেন। সংস্কৃত 
পুরাণের সংজ্ঞা অবশ্য এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই জাতীয় গ্রন্থকে 
জৈনর! “মহাপুরীণত বলে থাকেন । যে গ্রন্থে ৬৩ জন জৈন-মঠা পুরুষের 
জীবনী বণিত হয় তা? “তিসট্টি-লকৃখণ-মহ পুর" নামে পনিটিভ ; 

এতক্ষণ আমরা যে সব কাব্যগ্রন্থের আলোচনা! করেছি সেগুলি যে 
সাহিত্যসৃ্টির তাগিদে রচিত ত্য নি তা” সহজেই বোবা যায় । গ্রন্থগুাঁল 
রচন!র মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জৈন ধর্মের প্রচার এবং এই জন্যই উপযুক্ত 
সাহিত্যরস সৃষ্টি সম্ভব হয়নি । কিন্তু, বিভিন্ন সময়ে এমন কয়েকটি 
উৎ্কুষ্ট প্রাকৃত মহাকাব্য রচিত হয়েছিল যেগুলি পুরোপুরি সাহিত্যিক" 
প্রেরণা-জাত এবং সমালোচকদের দ্বারা বিশেষ সমাদত । এইরূপ প্রাকৃত- 
মহাকাব্যের মধ্যে প্রাচীনতম হ'ল প্রবরসেন রচিত সেতুবন্ধ । প্রাকৃত 
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সাহিত্যের উপর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব যে কতখানি তা” এই জাতীস্ু 
প্রাকৃত কাব্য আলোচনা করলেই বোঝা যায় । 


সেতুবন্ধ 


মাহারাধী প্রকূতে রচিত সেতুবন্ধের বিকল্প নাম রাবণবহো এবং 
দহ্মুহবহে । এই প্রাচীন মহাঁকাবাটির রচচিতা প্রধরমেন বলে বিভিন্ন 
সুত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু এই এবরসেন প্রকৃতপক্ষে কে টিলেন 
সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে । কারও মতে কাশ্মীর রাজ ষষ্ঠ শতান্ার 
প্রবরসেন এই মহাকাব্য রচনা করে বিতস্তা নদীর উপর “সেতু শিম্নাণের 
ঘটনাটি স্মরণায় করে রাখতে প্রয়াসী হন । আর এক মতে বাকটক 
দ্বিতীয় প্রবরসেনই এই মহাঁকাঁব্যর রচয়িতা । প্রবরসেন-রচিত অঙ্থা 
কোন গ্রন্থের সন্ধান আমরা এখন পধস্ত পাই নি, এ জন্য অনেকে মনে 
করেন যে কাব্টি কোন সভাকবি রচনা করে তার পৃষ্ঠপোষক রাজার 
নংমাঙ্কিত করে দেন। 

প্রবরসেন যিনিই হোন না কেন বা গ্রন্থটি ধীরই রচনা! হোক, “সেতুবন্ধ? 
যে প্রাচীন সাহিত্যিক-সমালোচকদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 

দণ্ডী তার কাবা!দর্শে মাহ।রাষী প্রাকৃতের প্রসঙ্গে বলেছেন, 

মহাবাস্ট্রীশ্রয়াং ভাসা প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিঃ । 
সাঁগরঃ সুক্তিরত্বানাং পেতৃবন্ধাদি ধন্ময়ম্‌ ॥ 

“মহ রাস্ট্রদেশে ব্যবহৃত ভাষাই শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতরূপে পরিচিত । সভা (ষতবূপ 
রত্ুসমূহের সাগরসদ্বশ আকর যে সেতুবন্ধ।দি মহাকাব্য সেগুগি এই প্রাকৃতেই 
রচিত ।' 

কবিকুলের প্রশংস' প্রসঙ্গে বাণভট্ট তাঁর হর্ষচরিতে বলেছেন, 

“কীতিঃ প্রবরসেনস্য প্রয়াত কুযুদোজ্জ্বলা | 
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা ॥” 
“সেতু বন্ধন করে রামচন্দ্রের কর্পনেনা ধেমন সাগর পারে পৌছেছিল, 
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সেতৃবন্ধ কাব্যের সাহাষ্যে প্রবরসেনের কৃমুদোজ্লা কীতি তেমনই সাগরের 
পারে প্রসারিত হয়েছিল 1, 

বাঁণভট্রের উক্তি অনুসারে এমন ধারণা অসঙ্গত নয় যে, সে ম্বগে 
বহির্ভীরতে যে সব দেশে সংস্কৃত তথ? ভারতীয় সাহিত্যের চর্1 ছিল, 
যেমন লঙ্কা, চম্পা, কম্বোজ, যবদ্বীপ প্রভৃতি, হয়ত সেই সব সাগরপারের 
দেশেও “সেতৃবন্ধে'র সমাদর হয়েছিল! 

১৫ আশ্বাস বা সর্গের এই মহাকাব্যটি যে রামায়ণ অবলম্বনে রচিত তা” 
গ্রন্থটির নাম থেকেই বোঝা যায় । সীতার অন্বেষণ থেকে শুরু করে 
দশাননের সংহার পর্যন্ত রাঁমায়ণের কাহিনী কবির নিপুণতা ও কবি 
প্রতিভার সাহায্যে বেশ সরস এবং আকর্মণীয়ভাবে বণিত । পুরাতন 
কাহিনীও আধুনিক নতুন রসের আধার হয়েছে । পাঠকদের মনোরঞ্জন 
করব1র মত উপাদশনও এই কাব্যে আছে । কিন্তু মধ্যেণমধ্যে কবির 
শব্দাড়ন্বর প্রয়োগের মেোশহ কাব্যটিকে পাশ্চাত্য সমালোচকদের সমাদর লাভে 
বাঞ্চত করেছে । প্রত্যেক সর্গের অন্তিম শ্লোকে “অনুরাগ” শবের প্রয়োগ, 
যমক-অনুপ্রাসের বাহুল্য, দীর্ঘ সমাস ও কষ্ট-কল্পনার একান্ত আধিক্যের 
ফলে শব্দাড়ন্বরের কাছে অর্থগৌরব ম্লান হয়ে গেছে! এই কাব্যের 
অঙ্গী বীররসের সঙ্গে শুকঙ্ষাররসের মিশ্রণ কিন্তু কবির নিপুণতারই 
পরিচায়ক । 


গউডবহে। 


অপর যে শ্রাকৃত মহাকাব্য আমাদের দৃর্টি আকর্ষণ কাব সেটি হল 
বাকপতিরাজ বিরচিত গউডবহে ( গৌড়বধ )। এই মহাকাব্য “সর্গবন্ধ' 
কাঁবা নয়, ১২০৯টি অর্যা ছন্দের শ্লোকে গ্রন্থটি রচিত | 

কণোৌজরণজ যশোবমণ দেবের সভাকবি বাকৃপতিরাজ ৭৫০ খুষ্টাকে 
কাব্টি রচন! করেন। কাব্যটির মুখ্য বিষয়বস্তু কবির পৃষ্ঠপোষক রাজা 
যশোবমণের প্রশস্তি, কবির আত্মচরিত ও কাব্যরচনার ইতিহাসও এই গ্রন্থে 
পাওয়া যাক । 

সাধারণভাবে কাবাটিকে এঁতিহাসিক গ্রন্থ বলে মনে করা হলেও এতে 
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ই'তহাসের উপাদান কিছুই নেই । কাব্যের নামকরণ থেকে মনে কর! 
অসঙ্গত নয় যে যশোবমণের হাতে গৌঁড়-রাজের ্বত্যুই হয়ত এই কাবোর 
আলোচ্য বস্ত। কিস্তি এই গোড়-রাজ কে, তার রাজধানী কোথায়, 
যশোবমণের সঙ্গে তার শক্রতার কারণ কী ইতাাদি কোন বিষয়ই এই কাব্য 
পাঠে পরিস্ফুট হয় না ! 

দেবদেবীর স্তৃতি দিয়ে সাধারণ সংস্কৃত কাব্োব মতই এই কাব্যের 
সুচনা । প্রাকৃত ভাষাও ষে উৎকৃষ্ট কাব্রচনাঁর বাহন হ'তে পারে ভার 
আলোচন1 করে কবি আড়ম্বরপুর্ণ ভাষায় যুশ।বণ ও তার পিশৃতিজয় 
যাত্রার বর্ণনা করেছেন । কবির কছে বিসুগ্সদ্বশ এই রাজার বর্ণনা শেষ 
করে আত্মচপিতমূলক একটি অংশে কবি তার এই কাব্যরচনার ইতিহ।স 
বিরত করেছেন । র্াঁজসভার বিদ্বন্যণুলী নাকি কবিকে যশোব্মণের চবিত্র 
রচনার অনুরোধ জান।ন । এই খানেই কাব্যখানির পরিসমাপ্তি । 

সমাপ্তির এই আকন্মসিকতার জন্য মনে হওয়! স্বাভাবিক যে হয় কাব 
্রস্থখানি শেষ করে যেতে পারেন নি, আর নয়ত সম্পূর্ণ গউডবহো 
আমাদের হস্তগত হয়নি! কাবাটির নামকরণ যে বিষক্পবস্তর ইঙ্গিত দেয় 
তাতে মনে হয় কবির কল্পনার এক বিরাট মহাকাব্যের ভূমিকাট্ুকু 
মাত্রই আমর হাতে পেয়েছি । 

সেতৃবন্ধের তুলনায় এই কাব্যে কৃত্রিমতা অল্প এবং কাব/গুণ হয়ত 
কিছু বেশী । দুর্বোধ্য পদ, কষ্টকল্পনা ও জটিল অলঙ্কারাদির প্রয়োগে 
কবি তার পাগ্ডিতোর পরিচয় দেবার প্রয়াস পাননি । অনর্থক শব্দাড়ছ্বরে 
কাঁব্যটি ভারখক্রাস্ত নয়! প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় কবি তার বৈশিষ্ট্ের 
পরিচয় দিয়েছেন । সে যুগের পল্লীজীবনেদ যে মনোজ্ঞ চিত্র এই কাব্যে 
প্রতিফলিত তার তুলনা সংস্কৃত কাব্যগুলিতেও পাওয়া যায় না ! 


কুমারপাল চরিত 


আটখণ্ডে বিভক্ত কুমারপালচরিত প্রসিদ্ধ প্রাকৃত পণ্ডিত হেমচন্দ্র সূরি 
রচিত একটি প্রাকৃত কাব্য । বস্ততঃ গ্রন্থটি হেমচন্দ্র রচন! করেন তার 
প্রসিদ্ধ প্রাকৃত ব্যাকরণ “সিদ্ব-হেমচন্দ্রে'র প্রাকৃতাংশের দৃষ্টাস্ত রূপে এবং 
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€স দিক থেকে গ্রন্থটি সংস্কৃত “ভট্টিকাব্যে'র সঙ্গে তুলনীয় । ব্যাকরণের 
সূত্রের প্রয়োগ ও দৃষ্টান্ত হিসেবে রচিত হওয়ার জন্য কাব্যটি বৈশিষ্টাপূর্ণ ও 
উচ্চ সাহিত্য গুণসম্পন্ন হয়ে উঠতে না পারলেও ছন্দে ব্যাকরণের দৃষ্টান্ত রচনা 
করার বিষয়ে গ্রন্থকারের বিদ্যাবত্তা ও রচনাকৌশল প্রশংসনীয় । | 

অণিলওয়াড়া-র অধিপতি কুমারপ]লের কাহিনী এই কাব্যের বস্ত ৷ 
রাজার এবং প্রজাদের জৈনধর্ে অনুরাগ, রাজধানীর এশ্বর্য, কুমারপালের 
সক্ষে যুদ্ধে কোঙ্কনরাজ মল্লিকার্জনের পরাজয় ও ম্বৃত্যু ইত্যাদি প্রথম ছয় 
খণ্ডের আলোচ্য বিষয় । শেষ দুই খণ্ডে নানী ধর্মোপদেশ ও জৈন-্ধর্সতত্ 
বিবৃত | 


কুমারপাল-প্রতিবেধ 


কুমাবরপাল-প্রতিবোধ ১১৮৪ খৃষ্টাব্ে রচিত পাঁচ প্রস্তাবের একটি 
আখ্যানকাব্য। গ্রন্থকীর সোমপ্রভ রাজা কুমারপাল এবং হেমচক্্র সুরির 
সমসাময়িক । হেমচন্দ্র এই কাব্যে বক্তারূপে আবিভূত এবং তিনিই 
নাকি রাজ! কুমারপালকে জেন মতে বিশ্বাসী করে তোলেন । কাবাটিতে 
জৈনধন্ের বিভিন্ন তত্ব ও বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । ৫৪টি 
গল্পের মাধামে কবি তার বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন । এই গল্পগুলির 
অধিকাংশই অন্যান্য জৈন গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ প্রাকৃতে রচিত 
হলেও মধ্যে মধ্যে সংস্কত এবং অপভ্রংশের প্রক্ষেপ আছে । 

অন্যান্য প্রাকৃত-কাঁবোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ৮০০ খুষ্টাব্ে কবি 
কোউহল (কৃত্বহল ) রচিত লীলাবঈকহ] । ১৩৩৩/১৩৩৪ প্লোকে রচিত 
রে!মান্টিক্‌ জাতীয় এই কাব্যট কোন সর্গ, উচ্ছ্বাস ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত 
নয়। সিংহলরাজ শীলামেঘের কন্তা লীলাঁবতীর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানপুরের 
রাজ সাতবাহনের বিবাহ এই কাব্যের বর্ণণীয় বিষয়। বনু এতিহাসিক 
উপাদান সমন্থিত এই কাব্যের ভাষা ও রচনাশৈলী সরল ও সৃন্দর । একাদশ 
শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত ধনেশ্বরের সুরমুন্দরীচরিয়ম আর একটি বিশিষ্ট 
শ্াকৃত কাব্যগ্রন্থ । 
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(গ) গীতিকাব্য ও নীতিকবিতা 

ভারতীয় গীতিকাব্যের ইতিহাস বেশ প্রাচীন । প্রাকৃত গীতিকাবোর 
প্রাচীনতম নিদর্শন সম্ভবতঃ নাট্যশখপ্রের 'ঞ্ব!, গানগুলি। ফিবা? গানগুজিতে 
কাব্যরসের অভাব ছিল ন1! এবং পরবতী মগের গীঠিকীবের আদিরস-বুলতা 
প্রবা-গানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত । 

ধর্মমূলক গীতিকাব্য-সাহিত্য জৈনদের দানে সম্মদ্ধ । সংস্কতে ও প্রাকৃতে 
তারা এ জাতীয় বন্থু স্তব-স্তোত্র রচনা! করেন । ভদ্রবান্থরচিত উবসগ্‌গহর 
স্তোত্র' এই শ্রেণার প্রাচীনতম রচন1 বলে পারচিত। 

প্রাকৃত গীতিকবিতার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হ'ল হাল ব' 
সাতবাহন বচিত সত্তসই বা গাথা-সপ্তশতী১০। গ্রন্থকার হাল ছিলেন দক্ষিণ 
ভারতের প্রতিষ্ঠানপুরের সাতবাহন বংশের রাজা । শিলালেখ সমূহে একাধিক 
সাতবাহনের উল্লেখ থাকায় এই সংকলনের রচয়িতা যে কে, সে সম্বদ্ধে 
বিতর্কের অবকাশ আছে। কারও মভে গ্রন্থকার হাল সাতবাহন খুঙটায় 
প্রথম শতাব্দীর লোক, আবার কোন মত্তে তার সময় খুষ্ীয় তৃতীয় 
শতকের পুবে হতে পারে নাঁ। কিন্তু ভাঁষাতত্বের বিচারে গাথা- 
সপ্তশতীর প্রাকৃত খুষ্টীয় প্রথম তিন শতকের শিলালেখগুঞ্জিতে বাবহৃত 
প্রাকৃতের তুলনায় বেশ পরবর্ভীকীলের । 

গাথা-সপ্তশতী বস্তুতঃ আর্মা-ছন্দে রচিত সাতশ? প্রাকৃত গাথার একটি 
ংকলন । কোন কোন 1750975107. এ সাতশতের ধেশী এমন কি এক 
হাজার গাথা পর্যন্ত পাওয়া গেছে । বিভিন্ন কবি বা রচগলিতার নামে 
গাথাগুলি চিহিত না! হলেও এগুলি যে একই ব্যক্তির রচনা নয় সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই । একজন টীকাকার প্রায় একশ' জন রচয্সিতার নাম 
উল্লেখ করেছেন । এই বিষয়গুলি বিচার করলে গ্রন্থটিকে একটি কোশকাবা 
বা 2111)0910955% বলা যায় । 

এই গ্রন্থের গাথাগুপি মুখাতঃ আদিরসাত্মক ৷ অধিকাংশ প্রাকৃত গদ্া- 
পদ্য রচনার মুলে যে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্ক ছিল তার কোন আভাস এই 
সংকলনে পাওয়া যায় না ॥ সহজ হৃদয়াবেগের স্বতঃম্ফর্ত ভাবের জন্য 


৯৭৭ 
পালি-১২ 


গাথাগুলি আকর্ষণীয় । অনবদ্য প্রাকৃতিক দৃশ্য ও খাতু পর্যায়ের বর্ণন! সংগ্রহটির 
একটি বিশেষ সম্পদ । সমসাময়িক ভারতবর্ষের জনগণের সাধারণ সুখ-দ্বঃখ 
এবং আনন্দ-বেদনার চিত্র হিসেবে গাথা-সপ্তশতী বিশেষ মূল্যবান । লোক- 
সাহিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হ'লেও এই গাথা-কাব্যের সাহিত্যিক মুল; 
উচ্চ মানের । 
সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম অনুভূতি, তাদের উদ্দাম বিলাসলীলা, 
হৃদয়াবেগের কারুণ্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় গাথাগুলির মাধ্যমে পরিল্ফুট | 
কেবল বিষয়বস্তুর জন্য নয়, রচনভঙ্গীর জন্যও গাথা গুলি সাহিত্যরসিকদের 
দ্বারা সমাদ্বত। অনেকের মতে সংস্কত ফ্বিদের শীতিকাব্য রচনার 
প্রেরণ! হ'ল গাথা-সপ্তশতী । সাহিত্যে শ্রীর!ধার প্রথম উল্লেখ সম্ভবতঃ 
এই গ্রন্থেই পাওয়া] যায়। ভাবের সুন্দর অভিব্যক্তির দৃষ্টাস্ত রূপে গাঁথা- 
সপ্তশতীর কয়েকটি গাঁথার উল্লেখ করা হ'ল ঃ 
তং মিত্বং কাঅব্বং জং কির বসণম্মি দেসআলম্মি । 
আলিহিঅ-ভিত্তি-বাউল্লঅং ব ণ পরম্মুহং ঠাই ॥১১ 
বন্ধু তীকেই .করা উচিত যিনি বিপদে যথাসময়ে সাহীয্য করেন, দেয়ালে 
আক ছবির মত চুপ করে থাকেন না ॥, 
সো অখো জো হথ্খে তং মিভং জং ণিরস্তরং বসণে। 
তং রূঅং জণ্থ গুণা তং বিণ-ণাণং জহিং ধম্মো 0১২ 
'যা” হাতে আছে তাই হ'ল অর্থ, বিপদের সময় যে কাছে থাকে সেই হল 
মিত্র, যেখানে গুণ আছে, তাই হ'ল রূপ, আর, তাই হ'ল পাণ্ডিত্য যার মধ্যে 
ধম আছে |” 
বসণম্মি অণুব্বিগ্গ! বিহবন্মি অগবিবআ ভএ ধীর।। 
হোত্তি অহিণণসহাঁবা সমেসু বিসমেস্্র সপতপ্রুরিসা ॥১৩ 
'সংপুরুষেরা বিপদে অনুদ্ধিগ্র, এশ্বর্ষে অগবিত, ভয়ে ধীর, এবং সম ও বিষম 
উভয় অবস্থাতেই অভিন্নস্থভীব থাকেন ॥, 
গাথা-সপ্তশতীর পরই উল্লেখযোগ্য শ্লোকসংগ্রহ বা কোশশ্গ্রন্থ হ'ল 
জৈন-কবি জয়বল্লভ রচিত প্রাকৃত কবিতা-সংগ্রহ বজ্জালগগ । তিনি 
সম্ভবতঃ থুষটায় ত্রয়োদশ--চতুর্দশ শতাব্দীর লোঁক ছিলেন ! এই সংগ্রহে 
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৭৯৫টি শ্লোক পাওয়া যায । মনে হয় গ্রস্থটি সপ্তশতীর আদর্শেই রচিত 
হয়েছিল এবং ৯৫টি শ্লোক পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত । আদিরসের প্রাধান 
পরিলক্ষিত হ'লেও এই গ্রন্থে উহ্াই একমাত্র রস নয়। এক একটি বিষয়ের 
শ্লেক এক একটি “বজ্জা,-র (ব্রজ্যা) অন্তর্গত এবং বজ্জা-অনুসারে সাজানো 
হওয়ার জন্যই গ্রন্থটির নাম বজ্জালগ্‌গ্ । গাথা-সপ্তশতী সহ নান" পুস্তক 
থেকে নাঁনী বিষয়ের বিচিত্র স্বভাষিত সংগ্রহ করে এই সংকলন প্রস্তুত 
কর! হয়েছে । এই শ্রেণীর অন্যান্য গ্রন্থের মধো মুনিচক্ড্রের 'শাথাকোষ? 
সময়সুন্দরের “গাঁথাসহত্রী” এবং অজ্ঞাতনামা লেখকের “ভববৈরাগাযশতক ও 
'প্রাকৃতসুক্তরত্বমালা” বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য । 


(ঘ) নাটক 


সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত ভাযার ব্যবহার সংস্কত নাট্যসাহিতোর গোড়া 
থেকেই চলে আসছে 1 সম্ভবতঃ নাটকের মধ্যমেই প্রাকৃত ভাষ। 
সর্বপ্রথমে শিষ্ট-সাহিত্যে প্রবেশ করার'১৭ স্থযোগ পেসেছিল, কিন্তু খুহীয় 
দশম শতাঁবীর আগে সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃত ভাষায় রচিত কোন নাটকের 
সন্ধান পাওয়া যায়নি । প্রাকৃতে নাটক রচনার ব্যাপারে মনে হয় 
রাজশেখরই পথিকৃং । রাজশেখরের পরেও প্রাকৃতে খুব বেশী নাট্য গ্রন্থ 
রচিত হয়নি । 

রাজশেখরেব কপুরিমঞ্জরী উচ্চশ্রেণীর নাটক না হ'লে ন।টাসাহিত্যের 
সট্টক-জাতীয় রচনার দৃষ্টান্ত রুপে নটারমিক ৬৩ সমালোচক মহলে 
স্ববিদিত । সষ্টকের অস্তিত্ব প্রাচীন কালেও সম্ভবতঃ ছিল কিন্ত প্রাচীনতর 
কোন সট্টকের কথ) আমর] এখনও জানিনা, সষ্টক-শ্রেণীর নাট্যরচনায় 
প্রাকৃত ভাষার আধিক্য বিহিত।১৫ কর্পু'রমঞ্জরীর প্রাকৃত মূলতঃ শোৌরসেনী, 
কিন্ত কোন পণ্ডিতের মতে এই ভাষা! আবম্তী, আবার কেউ বলেন এই 
ভাষা শৌরসেনী ও মাহারাস্্রীর সংমিশ্রণ । 

চারটি জবনিকায় (অঙ্ক ) বিভক্ত কর্পুরমঞ্জরীর বিষয়বন্ততে কোন 
বৈচিত্র্য নেই। অতি রূপবতী অক্ঞাতকৃলশীল1 এক কুমারীর প্রতি প্রেমে 


১৪০১ 


রাজা চগুপা?্লর ব্যাকুলতা, রাণীর ঈর্ষা, প্রণযীয়গলের গোপন সাক্ষাৎ ও 
পরিণামে বিবাহ ইত্যার্দি এই সষ্টকে বণিত । ব্লাজশেখর তাঁর এই রচনায় 
অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে বৈদভী, পাঞ্চালী ও গোঁড়ী এই তিন রীতিই ব্যবহার 
করেছেন । সংস্কৃত নাটকের প্রভাব এই গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত 
হলেও র।জশেখর কৃতিত্বের সঙ্গে প্রমাণ করেছেন যে সংস্কৃত ছাড় কেবল 
প্রাকৃতেই নাটক রচন!-সস্ভব | প্রস্তাবনায় কবি কৈফিয়ং দিয়েছেন কেন তিনি 
সংস্কৃত ছেড়ে প্রাকৃতে নাটক রচন। করলেন । 

পরবতর্ণ সময়ে রচিত অপর যে কয়েকটি সট্টক পাওয়া! যায় তাদের 
মধ্যে নয়চন্দ্রের রম্ভামঞ্জরী (চতুর্দশ শত।ব্দী ), কুদ্রদাসের চন্দ্রলেখ। 
( সপ্তদশ শতাব্দী) মাকণ্ডেয়ের বিলাসবতী (সপ্তদশ শতাব্দী ) ইত্যাদি 
উল্লেখযোগা । 


(ড) ব্যাকরণ 


প্রাকৃত ভাষার জন্য ব)করণ রচন1 বেশ প্রাচীনকালেই শুরু হয় এবং 
এই শ্রেণীর রচনায় প্রাকৃত সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধ । প্রাকৃত ব্যাকরণের 
একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল পালি বাাকরণ যেমন পালি ভাষাতেই 
রচিত প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ কিন্ত সংস্কতে রচিত। সে দিক থেকে 
-গ্রাকৃত' ব্যাকরণের কেখন অস্তিত্ব নেই এবং এই বিষয়ে প্রাকৃত সাহিত্যের 
অঙ্গীভূত কোন বিবরণ ও আলোচনা সম্ভব নয় । কিন্তু, প্রাকৃত ভাষার 
জন্য রচিত ব্যাকরণ সম্পর্কে একটি ধারণা ছাড়া প্রাকৃত সাহিত্যের আলোচন। 
অসম্পূর্ণ | 

প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যাষ্ষ ভরতের 
নাট্যশান্ত্রে। পরবর্তীকালে যে সমস্ত প্রাকৃত-ব্যাকরণ লেখা হয় পণ্ডিতের 
সেগুলিকে দৃ'টি বিভিন্ন শাখা বা সম্প্রদায় হিসেবে শ্রেণীবিভাগ করেছেন 1১৬ 
ঈদের মতে সারা ভারতবর্ষে কখনও একই শ্রেণীর প্রাকৃত-ব্যাকরণ 
প্রচলিত ছিল না, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য এই ছ্বুই শাখার অস্তিত্ব তীর! 
স্বাকার করেন । 
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প্রাচ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত বৈয়াকরণরা মনে করেন যে শাকলা, ভরত, 
কোহল প্রভৃতির অনুবর্তী হিসেবে তারাই হলেন আদি ও প্রা্ীনতম 
সম্প্রদায় । এই সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগা কয়েকজন বৈয়াকরণ হলেন বররুচি, 
ক্রমদীশ্বর, লঙ্কেশ্বর, রাম তর্কবাগীশ, মার্কশেেয় কবীন্দ্র প্রমুখ । পাম্চাতা 
শাখার বৈয়াকরণর] বাল্মীকিকে তাপের পুর্বসৃরী হিসেবে দীবী করেন। 
এই শাখার বৈয়়াকরণদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ভ্রিবিক্রম, লক্ষ্মীধর, 
সিংহরাজ প্রভৃতি । প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হেমচন্দ্র পাঁশ্চাত। শাখর অন্ুতম 
প্রবক্তা রূপে পরিগণিত হলেও তিনি তার গ্রন্থে নিজস্ব পরিভাষ। বহার 
করেছেন। 

আমরা যে সমস্ত প্রাকৃত বাটাকরণ ও বৈয়!করণদের কথা জান তার 
মধ্যে বররুচি প্রাচীনতম বৈয়ীকরণ এবং তার প্রাকৃত প্রকাশ প্রাচীনতম 
ব্যাকরণ । প্রাকৃত-বৈষ্াকরণ বররুচি ও পাণিনির অস্টাধা।য়'র বাতিককা'র 
কাত্যায়ন অভিন্ন বলে অনেকে মনে করেন । তাদের মতে কাত্যায়ন বররুচির 
গোত্রশাম ! 

প্রাকৃত প্রকাশে বাঁরোটি পারচ্ছেদ ও ৪৮টি সুত্র .আছে। প্রথম নয়টি 
পরিচ্ছেদে মাহ'রাষ্ট্রা, (সূত্র সংখা ৪২৪) দশম পরিচ্ছেদে পৈশাচা 
(সুত্র ১৪), একাদশে মাগধী (জু ৯৭), এবং ঘ্বাদশ পরিচ্ছেদে শোৌরসেনী 
(সুত্র ৩২) প্রাকৃতের আলোচনা করা হয়েছে । মনোরমা নামে ভামহ 
এই গ্রন্থ্বের একটি টীক। রচনা করেন । প্রাকৃত মঞ্জরা নামে কাতণায়ন রচিত 
একটি টাকাও পাওয়| যায় 

চণ্ডের প্রাকৃতলক্ষণ প্রাকৃত ভাষার অশ্যতম প্রাচান ব্যাকরণ । বিভক্তি 
বিধান, ম্বরবিধন ও বাঞ্জনবিধান এই তিন ভাগে মোট ৯৯টি সুত্রে চণ্ড 
মাহারাহ্্রী, অধমাগধী, জৈনমাহারাস্্রী ও জৈনশোৌরসেন প্রাকৃতেনর 
আলোচনা করেছেন । একটি সংস্করণে ন্যঞ্জনবিধানের শেষ তিনটি সৃ্জ নিয়ে 
ভাষ।স্তর বিধ।নণ ন।মে এঠ গ্রস্থ্ের একটি চতুর্থ বিভাগের উল্লেখ আছে। 
বিষয়বস্ত ও আলোচনার ধার! পয ীলোচনা করলে মনে হয় যে আমর। 
বর্তমানে যে প্রাকৃতলক্ষণ পাই ত।? অসম্পূর্ণ | 

হেমচন্দ্র সংস্কৃত ও প্রাকৃত উয় ভাষাতেই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন । 
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তার প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ সিদ্ধহেমচন্দ্র বা সিদ্ধহেমচন্দ্র-শব্পান্বশাসন পাণিনিকৃত 
“অফ্টাধ্যায়ী'র মত আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম সাতটি অধ্যায়ে সংস্কৃত 
বাাকরণের এবং অইম অধ্যায়ে প্রাকৃত ব্যাকরণের আলোচনা আছে । 
প্রত্যেক অধ্যায় চারটি “পাদে' বিভক্ত । অস্টম অধ্যায়ে ৯৯১৯টি সূত্রের 
সাহায্যে হেমচন্দ্র মাহারাক্্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী, 
চুিকাঁপৈশাচী, এবং অপভুংশ প্রাকৃতের লক্ষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোচনা করেছেন। প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণের এত বিস্তৃত আলো'চন। 
অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। 

হেমচন্দ্রের মত ক্রমদীশ্বরও তার সংস্কত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের 
অষ্টম বা শেষ অধ্যায়ে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণের আলোচনা করেছেন । 
স্বরকার্ধ, হল্কার্ষ, স্ুৃবন্তকার্ষ, তিঙন্তকার্ধ, অপভ্রংশকার্ধ, ছন্দঃকার্য এই ছয়টি 
ভগে গ্রন্থকার প্রাকৃত ভাষার আলোচনা করেছেন । ক্রমদীশ্বর ভার 
সত্রগুলির জন্য একটি বৃত্ভিও রচনা করেন । 

ভ্রিবিক্রমের প্রাকৃত ব্যাকরণ আসলে একটি টীকা গ্রন্থ । এই টীক' 
তিনি রচনা করেন বাল্পীকির তথাকথিত সত্রগুলির উপর | সত্রগুলি 
বিষয় অনুসারে সাজিয়ে সমগ্র গ্রস্থটিকে তিনি তিনধঅধ্য!য়ে ভাগ করেন । 
প্রত্যেক অধ্যান্জে আবার চারটি করে “পাদ”? আছে। ত্রিবিক্রম তার 
ব্যাকরণে মাহারাস্ত্রী, শোৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী, চুঁলিকা-পৈশাচী এবং 
অপভ্রংশের আলোচন। করেছেন । 

ত্রিবিক্রমের গ্রন্থ অনুসরণ করে বাল্সমীকি-সৃত্রের ভিত্তিতে দিংহরাজ তার 
প্রাকতরাপাবতার রচনা করেন। 

বাল্সীকি-সৃত্রের ভিভিতেই লঙ্ষ্মীধর তীর ষড সিরিজ রন রচনা করেন । 
অপ-পয়দীক্ষিতের প্রাকৃতমণিদীপ ও একই ভাবে রচিত । 

বাল্সীকি-সৃত্র প্রণেত1 বাল্মীকি কে ছিলেন তা নিরূপণ করা সহজ নম, 
কিন্ত, ত্রিবিক্রম, সিংহ্রাজ, লক্ষ্মীধর ও অপংপয়দীক্ষিত তাদের ব্যাকরণগুলি 
এই ব1লীকি-সূত্রের টাকা-টিপ্পনী রূপেই রচনা? করেন । 

মার্কগ্েয় কবীক্দর একজন কবি ও বৈয়াকরণ ছিলেন । তিনিই সম্ভবতঃ 
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সবপ্রথম পদ্যে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ রচন1 করেন । কুড়ি অধ্যায়ে 
বিভক্ত তার প্রাকৃত সর্বস্ব সম্পূর্ণূপে আর্ধা-ছন্দের শ্লে!কে রচিত । তিনি 
প্রাকৃত ভাষাগুলির যে শ্রেণীবিভাগ কবেছেন তা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
প্রাকৃত সবস্বে তিনি প্রাকৃত ভাষাগুলিকে এই ভাবে ভাঁগ করেছেন £ 


ক। ভাষা খ। বিভাষা গ। অপভ্রংশ ঘ। পৈশাচা 
| ] | | 

১। মাহারাহ্টী ১1 শাকারী ১। নাগর ৯1  কেকয়- 
পৈশাছিকী 

২। শোৌরসেনী ২। চাণ্ডালী ২। ব্রাচড ২. শৌরসেন 
পৈশাচিকী 

৩। প্রাচ্য! ৩। শাবরী ৩। উপন।!গর ৩। পাঞ্চাল 
91 আবস্তী ৪1 আ'ভারিকা পৈশাচিক 


৫1 মাগধী &। টাঁকী বা টক্কী 
এই ষোলট প্রাকৃতেরই আলোচন! তিনি করেছেন, তার আধো গ্রন্থের 
প্রথম আটটি পরিচ্ছেদই মাহারাহটর আলোচনা । মকণ্ডেয় উর গ্রন্থে 
পুর্বসূরী হিসেবে ভরত, শাকল্য ও কোহলের উল্লেখ করেছেন । 

রাঁমশমীতর্কবাগাশের প্রাকৃতকল্পতরুও পদ্যে রচিত। গ্রস্থটিতে তিনটি 
শাখা” বা বিভাগ আছে। প্রত্যেকটি শাখা “্তবকে' এবং প্রতোকটি স্তবক 
আবার “কুম্বমে” বিভক্ত । গ্রন্থকণাব নিজেই বলেছেন যে লঙ্কেশ্বর কৃত 
প্রাচীনতর ব্যাকরণ "প্রাকৃতক1মধেনু* থেকে তিনি ভার উপাদান সংগ্রহ 
করেছেন । 

উপগ্্ক্ত প্রধান প্রধান প্রাকৃত ব্যাকরণগুলি ছাডা! আরও অনেক 
বৈম়্াকরণ ও ব্যাকরণের নাম পাওয়া যায় এ ব্াকরুণগুলির মধ্যে 
সমস্তভদ্রের প্রণকৃতব্যাকরণ, নরচক্দ্রের প্রাকৃত প্রবোধ, কৃষ্ণপ্ডিতের প্রাকৃত" 
চক্দিকা, বামনাচার্ষের প্রাকৃতচন্দ্রিক।, রদ্বন!থশমার প্রাকৃতানন্দ, নরসিংহের 
প্রাকৃত-প্রদীপিক1, ভামকবির ষড্‌ভাষা চক্দ্রিকা, শুভচন্দ্রের প্রাকৃতব)াকরণ, 
শ্রুতসাগরের ওদাযচিস্তামণি, প্ররুষোত্তমের প্রাকৃতানবশ।সন, ভোজের 
প্রাকৃতব্যাকরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । আরও অনেক প্রাকৃত ব্যাকরণের নাম 
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বিভিন্ন সৃত্র১৭ থেকে পাওয়া যায় । নাট্যশান্ত্র ছাড়া বিদ্ু্ধর্মোত্তর পুরাণে 
প্রাকৃত ব্যাকরণের কিছু আলোচনা পাওয়া যায় । 


(চ) বিবিধ 


আধুনিক কালের বাচস্পত্য, শব্দকল্পদ্রম জাতীয় কে।ষ বা অভিধান গ্রন্থ 
বাদ দিলেও যাস্ক থেকে মেদিনীকার পর্ষস্ত অনেক সংস্কৃত কোষ রচিত 
হয়েছিল, সে তুলনায় পালি এবং প্রাকৃতে এই শ্রেণীর গ্রন্থ বিশেষ 
পাওয়া যায় না । আমর! এখন পর্ষস্ত দ্ুইখানি প্রাকৃত কোষের কথা জানি, 
ধনপাল রচিত পাইয়লচ্ছীনামমালা এবং হেমচন্দ্রের দেশীনামমালা । 
দেশীনামমালার টীকায় অবশ্য অন্য কয়েকজন প্রাকৃত অভিধাঁন-প্রণেতাঁর 
নাম পাওয়া যায় এবং এ ভিত্তিতে অনুমান করা যেতে পারে যে আরও 
কয়েকটি প্রাকৃত অভিধ/নের অস্তিত্ব ছিল )' 

ধনপালের পাইয়লচ্ছীনামমালা আর ছন্দে রচিত একটি প্রাকৃত 
কোষ গ্রন্থ । সংস্কত অমরকোষের সঙ্গে এই গ্রন্থের তুলনা করা যেতে 
পারে । প্রাকৃত ভাষার এই কোষে ২৭৯টি গাথা আছে । কোনরূপ 
অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ হিসেবে গ্রন্থটি বিভক্ত না হলেও বিষয়বস্তু পর্যালোচন। 
করলে এই অভিধান চারটি ভাগে বিভক্ত বলে মনে হয় । 

গ্রন্থের শেষ চারটি গাথায় ধনপণল তীর নিজের কিছু পরিচয় দিয়েছেন । 
বিক্রমাবধের ১০২৯ বৎসর পরে মাঁলবরাজ কর্তৃক মান্যখেট লুষিত হওয়ার 
পর ধনপাল এই অভিধখন রচনা! করবেন বলে উল্লেখ করেছেন১৮ । 
এই ঘোষণার ভিত্তিতে আমরা অনুমান করতে পারি যে ধনপাল দশম- 
একদশ শতাবকীর লোক ছিলেন । অপর একটি গাথায়১৯ বলা হয়েছে 
যে ধারা নগরীতে বাস কালে গ্রন্থকার তার কনিষ্ঠ ভপিনীর জন্য এই 
কোধটি রচনা করেন । মেরুতুঙ্গ রচিত “প্রবন্ধচিস্তামণি'তেও ধনপালের 
জীবনচরিত পাওয়া যায় । কাশ্যপ গোৌঁত্রীয় ত্রাক্মণ ধনপাঁল উজ্জয়্িনীর 
অধিবাসী ছিলেন এলং সাংসারিক মনেোমালিছ্যের জন্য তিনি ধাঁন্পা নগরীতে 
বাঁস করতে ষাঁন বলে মেরুতুঙ্গ উল্লেখ করেছেন । 





£: কোষ, ছন্দঃশীন্্র প্রভৃতি 
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হেমচন্দ্রের দেশীনামমাঁলা আধা-ছন্দে রচিত প্রাকৃত ভাষার একটি বহুল 
প্রচারিত কোঁথগ্রস্থ । “রতাবলী”, দেশীশব্দসংগ্রহবৃত্তি ইততাদি নামেও গুস্থটি 
অভিত্িত হয় । 

দেশীনামমালায় হেমচক্দ্র প্রাকৃত ভাষায় “দেশ শব্দ সংগ্রহ করেছেন 
দেশভেদে দেশী শব্দের বিভিন্নতার জন্য সমস্ত 'দেশী' শব্দ সংগ্রহ করা যে 
সম্ভব নয় তা? স্বীকার করে হেমচক্দ্র এই কে'ষে কেবলমাত্র অতিগ্রসিঙ্ছ 
“দেশী' শবকেরই উল্লেখ করেছেন১ ০ । 

এই .অভিধানে ৭৮৩টি প্রাকৃত গাথা এধং গাথাগুলির সংস্কত টিকা 
আছে । মুল এবং টাকায় মোট ৩৯৭৮টি “দেশী শব্দ ধরা হয়েছে এবং 
প্রত্যেকটি “দেশী” শবের প্রয়োগ করে প্রাকৃতে গাথা রচনা করা ভয়েছে | 
এই প্রকার উদাহরণ-গাথার সংখ্যা হ'ল ৭৮২ ॥। গাথাগুলি উৎকৃষ্ট 
সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় যোগ্য । গ্রন্থটি মোট আটটি 
বর্গে বিভক্ত । 

প্রাকৃতে ছন্দোগ্রন্থও খুব বেশি রচিত হয়নি। প্রাকৃত ছন্দের সংখা? 
কিন্ত কম নয় এবং নব্য ভারতীয় ছন্দের উৎপতি ও ক্রমবিধর্তনে প্রাকৃত ছন্দ 
সমুহের বিশেষ প্রভাব দেখা যাঁয় । 

প্রাকৃত ছন্দের প্রাচীন লেখক হিসেবে হেমচক্তর স্বয়ণতর উল্লেখ পরেছেন । 
খুঃ অঞ্টম-নবম শতক তার সময়কাল বলে অনুমান পরা যায় । স্বয়সু 
রচিত গ্রন্থে ৮টি অধ্যায় আছে । প্রথম তিন অধ্যায়ে 'অক্ষববৃত্ত” পযন্ত 
৬৩টি প্রাকৃত ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় এবং পরবতী অধা।য়গুলিতে 
অপভ্রংশ ছন্দের আলোচনা আছে । গ্রন্থকারের মে অক্ষররুণ্ ছন্দে প্রাকৃত 
গীতিকাব্য লেখা হয় । বয়স ৪৮ জন প্রকৃত ছন্দের এল" ৯০জন অপভ্রংশ 
ছন্দের লেখকের উল্লেখ করেছেন। 

বিরহাঙ্ক ভার প্রাকৃত ছন্দের গ্রন্থ বুত্তজাতিলমুচ্চয়ে অক্ষরবৃত্ত সম্বন্ধে 
্বযন্তুর অনুসরণ করেছেন। ছয় অধ্যায়ে রচিত এই গ্রন্থের পঞ্চহা অধ্যায় 
সংস্কত ভাষায় লেখা । প্রাকৃত ছন্দগুলিনে তিনি মাত্রাহৃত ও বর্ণরৃত্ত হিসেবে 
ভাগ করেছেন এবং আলোচিত ছন্দগুলির সদাইরণ ভার নিল্জেরই রচনা। 
খুঃ নবম-দশম শতকে গ্রন্থটি রচিত বলে অনুমান করা যায় । 
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কেবলমাত্র প্রাকৃত গাথার লক্ষণ নিযে রচিত নন্দিতাঢ্যের গাথালক্ষণ 
একটি বৈশিষ্ট্পূর্ণ ছন্দোগ্রন্থ । এই গ্রন্থে ৯৬টি গাথাছন্দে রচিত শ্লোক 
আছে ; তাঁর মধ্যে ৪৯টি হ'ল উদাহরণের জন্য এবং বাকফিগুলিতে 'গাথার, 
বিবিধ বিষয় আলোচিত । পথ্যা, বিপুলা এবং চপলা এই তিন প্রধান ভাঙে 
গাথালক্ষণ বিভক্ত 1 প্রাকৃতগাথা ছন্দটি গ্রাচীনতম বলে অনেকে মনে করেন । 
নন্দিতাঢ) সম্ভবতঃ খৃঃ নবম-একাদশ শতকের মধ্যে আবির্ভূত হন । 

প্রাকৃত ছন্দের বিস্তৃত আলোচনা করে হেম১গ্ তীর ছন্দোইন্বশাসন রচনা 
করেন । গ্রচলিত-অপ্রচজিত বহু ছন্দেরই আলোচন] এই গ্রন্থে পাওয়া যায় । 

ছয়টি উদ্দেশে বিভক্ত কবিদর্পণে ৫২টি প্রাকৃতছন্দের আলোচন1 এবং 
৬৯টি উদাহরণ পাওয়! যায় । উদাহরণগুলি গ্রন্থকর্ারই রচনা] বলে মনে 
হয় কিন্ত গ্রন্থবশরের পরিচয় অজ্ঞাত । ১৪টি স্মবৃত্ত, ১৫টি অর্ধসমবৃত্ত এবং 
সাধারণতঃ কোন ছন্দের গ্রন্থে পাঁওয়। যায় না এমন ৯১টি নতুন ধরণের 
ছন্দের অলোচনী এই গ্রন্থে কর! হয়েছে । প্রাকৃত ছন্দঃশান্ক্ের অ!লোচনায় 
কবিদর্পণের বিশেষ উপযোগিতা আছে। 

কবিদর্পণে “ছন্দঃ কন্দলী” নামে অন্য একটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে । 


কথানক 
জৈন শিক্ষকগণ তাদের ধর্মোপদেশনার সময় নানা! গল্প, উপাখ্যান, 
উপদেশমুলক কাহিনী প্রভৃতির সাহায্য নিতেন একথা আমরা আলোচনা২ ১ 
করেছি । পরবর্তীকালে এ সব গল্প-কাহিনীর সংকলনের সাহায্যে এক 
শ্রেণীর লে'ক-সহিত্য গড়ে উঠেছিল । কথা ও চম্পু জাতীয় গদ্য রচনাতেও 
প্রাকৃত-গ্রন্থকারগণ যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন সে প্রমাণও আমরা পেয়েছি । 
প্রাকৃত গ্রন্থসমূহের টীকাতে বন্ধু ছোট ছোট গল্প পাওয়া যায়। এই 
গুলিকে কথানক বলে। কথানক-গুলির সংকলন করে এক শ্রেণীর কথানক 
সাহিত্যের সৃষ্টি হয় । কালকাচার্ধকথানক এইরূপ একটি গদ্য-পদ্যময় 
1কৃত কথানকগ্ররন্থ বা! কথা সাহিত্য । জৈনগণ 'কল্পসূত্র” পাঠের পর এই 
গ্রন্থটি আবৃত্তি করে থাকেন । রাজপুত কালক জৈনধর্মে দীক্ষা নিয়ে কীভাবে 
সন্প্রদায়ের মধো। শ্রেষ্ঠ স্থান অর্জন করলেন তা” এই কাঁবে! আলোচিত 1২২ 
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প্রাচীন কাহিনীর ভিতিতে এই গ্রন্থ রচিত এবং সম্ভবতঃ কিছু উতহাসিক 
উপাদান এখানে পাওয়া যায় । গ্রন্থকারের পরিচয় অজ্ঞ(ত। 

প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় ৯৫৭টি গল্ের সংকলন করে পঞ্চদশ শতাবাতে 
সোমচক্দ্র কথামহোদধি রচন। করেন । ১০২টি প্রাকৃতগাথায় ভাবদেব সুরি 
কালকাচার্ধকথানক নামে আর একটি কাব্য রচনা করেন । 

খঃ ষ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লেখা বস্ুদেবহিগ্ী জৈন লেখকদের 
গদ্যন(ব্য বুচনায় দক্ষতার প্রমাণ 1. ১০০টি “লম্বকে বিভত্ এই এ্ান্থের 
বিষয়বস্তু হল অবিষ্টনেমীর সমসাময়িক বস্দেব ও কৃষেোর জীবনবৃত্তান্ত । 
চম্পু-শ্রেণীর কাব্য অধম শতাব্দীর উদ্যোতনের কুবলয়মালাচম্পু গ্াকৃত 
সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ । 

প্রকৃত ভাষায় কেবল যে জৈনদের শাস্তীয় গ্রন্থ এবং বাবা, নাটক প্রভৃতি 
সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার গ্রন্থাপিই রচিত হয়েছিল তা নয় । আামুবেদ, 
ধনুর্বেদ, জোতিষশান্ত্র, গণিত, ত্রন্দাগু-সূষ্িতত প্রভৃতি বিষয়েও প্র1কৃত 
ভ।ষাঁয় বঙ্থ গ্রন্থ রচন। বরে প্রাকৃত-গ্রস্থকারগণ এক শ্রেণীর টবজ্ঞানিক সাহিত্যের 
সৃষ্টি করেন । 

বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের মধ্যে গণিত এবং জে)1তিবিদ্যায় জৈন পণ্ডিতগণের 
অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য ২ ত। 

জ্যোতিষশান্ত্রের মধ্যে র্গদেব'চার্ষের রিষ্টসমুচ্চয় নামক গ্রন্থ উল্লেখযোগা । 
২৬১টি ক্লোকে জৈন-শৌরসেনী প্রাকুতে খুঃ একাদশ শতকে গ্রন্থটি রচিত । 
“রিষ্ট। ব1 অশুভ সম্বন্ধে আলোচনা গ্রন্থটির গুতিপদ্য বিষয় । জৈনদের 
বিশিষ্ট জ্যোভিষশাস্রবিষয়ক, গ্রন্থ চন্দপন্নত্তি, সুরপন্নপ্তি প্রভৃতির কথা 
পূর্বেই বলা হয়েছে । ভূঁ-বিবরণ বিষয়ক ৪ আমুর্বেশার গরস্থাদি পচশাতেও 
জৈন পণ্ডিতগণ সিদ্ধতস্ত ছিলেন । 


(ছ) অপভ্রংশ সাহিত্য 


প্রাকৃত ভাষার বিবর্তনের সবশেষ অবস্থার নাম “অপভ্রংশ? ৷ অপত্রশের 
উৎপত্তি ঠিক কখন তয়েছিল তা” বলা সম্ভব নয়। মহাভাঁয্যে 'অপতভ্রংশ' 
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শবর্টির উল্লেখ পাওয়া! গেলেও পতঞ্জলি অ-পাণিনীয় অপশব্বের অর্থেই 
শকটির প্রয়োগ করেছেন, ভাষা অর্থে নয়। দণ্ডী তার 'কাব্যদর্শে ভাষা 
হিসেবে অপভ্রংশের উল্লেখ করেছেন ২৪, সৃতরাঁং অনুমান করা যেতে পারে 
যে দণ্তীর পূর্বেই 'অপভ্রংশ+-ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল । ত্রাচড, নাগর, উপনাগর 
ইত্যাদি অপভ্রংশের বিভিন্ন রূপ প্রচলিত ছিল২৫ । পূর্ব, পশ্চিম, ও 
দক্ষিণ এই তিন অঞ্চলভেদে অপত্রংশ ভাষাকে আবার তিনটি আঞ্চলিক 
বর্গেও ভাগ কর! হয়ে থাকে২৬ 1 ক্ুদ্রট২৭ বলেছেন যে দেশভেদে অপভ্রংশের 
নান! রূপ দেখা যায় । 

মূলতঃ প্রাকৃত ভাষা হলেও অপত্রংশে রচিত গ্রন্থাদির আলোচনার 
জন্য পৃথক “বিভাগ” করার কাঁরণ হ'ল অপভ্রংশ ভাষার স্বকীয় কয়েকটি 
প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে এবং সাধারণের এই ভাষা যে ধর্মীয়, দীর্শনিক 
অথবা সাহিত্যগুণসম্পন্ন গ্রস্থাদি রচনাতেও ব্যবহৃত হ'তে পারত তার 
পরিচয় দেওয়া । ভামহ ও দণ্ডীর সময়২৮ অপভ্রংশ-কাব্য রসিকসমাঁজে 
বিশেষ পরিচিত ছিল বলে মনে হয় । 

প্রাকৃত-সাহিতোর তুলনীয় *অপতভ্রংশ'-ভাষায় রচিত গ্রন্থাদির সংখ" 
অল্প হলেও বৈচিত্র্য কম নয়। জৈনাচার্ধর যেমন অপভ্রংশ ভাষায় 
তাদের কিছু প্রবন্ধকীব্য, আধ্যাত্মিক কাব্য, নীতিকবিতা প্রভৃতি রচনা 
করেন তেমনই বোৌদ্ধ-সিন্ধাচাযরা তাদের বিচিত্র দার্শনিক ও রহ্স্যবাদী 
দোহাগুলি অপভ্রংশতেই রচনা করেন । কালিদাস তার সংস্কত নাটক 
“বিক্রমোবশীয়'র কিছু শ্লোক অপভ্রংশ রটনা করেন । আর অন্যান্য 
কয়েকজন লেখক এই ভাষায় কয্মেকটি কাব্যগ্রন্থ, গীতিকাব্য ইত্যাদি 
রচন1] করেন । 

অপত্রংশভাষায় রচিত জৈনদের প্রধান গ্রন্থগুলি হ'ল স্বয়স্তৃদেবের 
পউমচরিউ এবং হরিবংশপুরাঁণ, পুষ্পদন্ত বা পুপফয়ন্তের মহাপুর'ণ, হরিভদ্রের 
নেমিণাহচরিউ ইত্যাদি । 

আনুমানিক অ'্টম খুষ্টান্ে কোশলনিবাসী স্বয়স্তদেব অপভ্রংশ ভাষায় 
পীমীয়ণ-কাহইনী অবলম্বনে কাব্যগ্রন্থ পউমচরিউ রচনা! করেন। পূর্ববণিত 
পউমচরিয়মের মত এই গ্রন্থেও পদ্মের অর্থাৎ রামের চরিত-কথ! বণিত 
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পীচ কাণ্ড ও ৯০ পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই কাব্যে সংস্কৃত কাব্যশৈলীর 
প্রভাব দেখা! যায়। মুল রাম-কাহিনীর যে সব পরিবর্তন তিনি করেন তার 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল সীতা? এখানে রাবণ ও মন্দোদরীর সম্ভানরূপে 
উল্লিখিত । নিজের আনষ$ আশঙ্কায় রাবণ কশ্তাকে পেটিকা করে 
মিথিলায় নিক্ষেপ করেন এবং জনক ভাকে ল'ভ কবেন |  স্বয়ন্তর 
তিরিবংশপ্ুরাঁণ, সংস্কৃত মহাঁভারতেব অবলখনে রচিত; দশম-একাদশ 
শতাব্দীতে ধবল-কবিও একটি হিরিবংশপুরাণ' রচনা করেন 1 দুইটি 
তিরিবংশ-প্রাণই জৈন ধর্ম-তত্ব প্রচারের উদ্দেশ্বেই রচিত এবং সেই 
কাহিনী ও চরিত্রগুলি জৈনধমের রূপে ও বর্ণে চিত্রিত । পুষ্পদত্ত ( পুপ-ফয়ন্ত ) 
রচিত “মহা পুরাণ" তিসট ঠিমহ।পুরিসগণালংকান নামে পরিচিত । আদি- 
পুরাণ এবং উপপুরাণ--এই দ্বই খণ্ডে পুরাণটি বিভক্ত । এই গ্রন্থে তেষটি 
জন পৌরাণিক জৈন মহাপুরুষের কাহিনা বিরত । রাম এবং কৃষ্ণ 
উপাখ্যানের কিছু অংশও এখনে পাওয়া ফায় । জসহরচরিউ এবং 
ণারকুমারচরিউ পুষ্পদস্ত রচিত অপত্রংশ ভাষার দ্রইটি কাব্যগ্রস্থ। গাঁথা- 
ছন্দে রচিত জসহরচটিউ চারটি “সন্ধি' বা! পরিচ্ছেদ বিভন্ত । কবি 
তাহার এই কাব্যটটিকে “মহাকাবা। রূপে উল্লেখ করেছেন । এই কাব্যের 
পিষয়বন্তু রাজা যশোধন্বের জীবনী । পুষ্পদস্তের অপর অপভ্রশ-কাবা 
ণায়কুমারচরিউ-র বিষয়বস্তু মগধের জৈন রাজকুমার নাগকুমারের কাহিনী । 
প্রাচীন ভারতের কিছু ভৌগে!লিক তথ্য এবং আচার বাবহাঁরের কথ] এই 
কাব্যে পাওয়া যায়। খ্রষ্পদস্ত খৃষটীয় দশম শতবার লেখক এবং তার 
কাব্যদ্ুইটি সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত । 

একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কনকামর মনি করকগুচরিউ নামে দশটি 
পরিচ্ছেদে একটি কাব্য রচন! করেন । সরল ভাষায়, সাবলাল ভঙ্গী.ত কবি 
চম্পারাজ দধিবাহনের পুত্র করগুকের চরিতকথা বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে 
তৎকালীন সমাজেরও একটি মনোজ্ঞ চিত্র এ কেছেন । 


দ্বাদশ শতাব্দীতে হরিভদ্র অপভ্রংশ ভাষায় জৈন-উপাখ্যান-গ্রন্থ নেমিণাহ- 
চরিউ রচন! করেন। নেমিনাথের চরিত্র অবলম্বনে অনেক গ্রস্ক রচিত 
হয়েছে, কিন্তু হবিভদ্রের উদ্দেশ্য ছিল বোধহয় প্রমাণ করা বে, অপতভ্রংশ 
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ভাষাতেও কাব্যরীতির সকল লক্ষণ প্রয়োগ করে উত্তম কাব্য রচন। সম্ভব 
সংস্কত কাব্যের অনুকরণেই হরিভদ্র এই কাব্য রচনা করেন । 

অপত্রংশে রচিত সর্বাপেক্ষা পরিচিত মহাকাব্য ধণবাল ( ধনপ।ল ) 
রচিত ভবিস্সবত্তকহা € ভবিষ্ঠদত্তকথা ) একটি উচ্চমানের 7০9712717 
শ্রেণীর কাব্য । গ্রীস্তকণর একজন দিগন্বর-জৈন উপাসক । পঞ্চবর্ষব্যাপী 
পঞ্চমী ব্রতের অতুলনীয় মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেস্যেই তিনি ভবিস্কদত্ের 
উপকথাকে কাব্যরূপ দান করেন । এই কাব্যে বণিত উপকথার নায়ক 
ভবিস্সয়তত তাঁর নিষ্তুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কর্তৃক এক নির্জন দ্বীপে 
পরিতাক্ত হন। সেই নির্জন দ্বীপে নান দ্বঃসাহসিক কার্যানুষ্ঠীনের পর 
দেবতার অনুগ্রহে এক রাজকুমারীর সাক্ষাৎ পান ও তাঁকে বিবাহ করেন । 
, বিবাহের পর দীর্ঘ বরো বংসর তিনি আনন্দে কাটান । তারপর 
একদিন তার বৈমাত্রেয় ভাই আবার সেই দ্বীপে আসেন এবং ভবিস্সয়ত্তকে 
ছলন1 করে তার পত়ীকে অপহরণ করেন ! সৌভাগ্যক্রমে নায়ক এক 
যক্ষের সাহায্যলাভ করে নিজের বাড়ী ফিরে আসেন ও স্ত্রীর সঙ্গে প্ুনমিলিত 
হয়ে সুখে কালাতিপাত করেন । 

অলোকিক ঘটনার সমাবেশ সত্তেও কবির কবিপ্রতিভা ও বচমাশৈলী 
প্রশংসনায় । নির্জন দ্বীপে অসহায় নায়কের পনের বর্ণন। মর্মম্পশখ । 
অনবদ্য প্রাকৃতিক বর্ণনা ও নানা রসের সমাবেশে কাব্যটটি বিশেষ মনোজ্ঞ 
হয়ে উঠেছে । 

নীতিশিক্ষাদানের উদ্দেন্যে অপভ্রংশ ভাষায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ বেশ কিছু গ্রন্থ 
ক্লোকাকখরে রচিত হয় । সংস্কৃত নীতিকবিতান্স প্রভাব এই শ্রেনীর অপভ্রংশ 
্রন্থাদতে সুস্পষ্ট । 

“গাথা-সপ্তশতী” প্রীকৃত কবিতার যে আদর্শ স্থ(পন করে তারই প্রভাবে 
অপভ্রংশ-দোহাবলী রচিত হয় । প্রাকৃত-গাথা ও অপভ্রংশ-দোহার মধ্যে 
প্রকৃতিগত বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় । প্রাকৃতগাথাগুলি প্রধানতঃ 
আদ্রিসাত্মক কিন্তু অপভ্রংশ-দৌহাবলীর মধ্যে অধ্যাত্মতত্ব ও সাধন-তত্বের 
পরিচয় আছেন সরহপাঁদ, কাহুপাদ, তিল্লোপাদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ 
সিদ্ধীচার্যদের দোহাগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । ভাষাতত্বের দিক থেকে 
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এই সব বৌদ্ধাচার্ধদের দোহাঁবলীর সঙ্গে বাঙলা ভাষার বিবর্তন ও 
ক্রমবিকাশের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে । অপভ্রংশ দোহাগুলির বজযাঁনী ও 
তান্ত্রিক ভাবরন পরব্তা মুশের 'নাথ”-সাহিত্যকে বিশেষ প্রভাবিত করে | 

অপতভ্রংশ ভাষায় গীতিকবিতার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় 
শালিদাসের 'বিক্রমোবশীয় নাটকে । হেমচক্দ্রের বাকরণেও এই শ্রেণীর 
রচনার নিদর্শন আছে। 

কেবলমাত্র অপত্রংশ ভাষার জন্য কোন পৃথক বাঁকরণ রচিত হয় নি, 
কিন্তু প্রাকৃত-ব্ধকরণগুটির অংশবিশেষে অপভ্রংশ ভাষার আলোচনা! করা 
হয়েছে । এই প্রসঙ্গে হেমচক্দ্ের ব্যাকরণ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । 

পিঙ্গলাচার্ষের প্রাকৃত-টৈজল অপভ্রংশ ভাষায় রচিত একটি উৎকৃষ্ট 
ও বিখ্যাত ছন্দোগ্রন্থ। পিক্ষলাচযের সময় সম্বন্ধে যথেষ্ট বিতর্কের 
অবকাশ আছে । মাত্রাবৃত্ ও বর্ণবুত্ত এই দ্বই প্রকার ছন্দেরই আলোচনা প্রসঙ্গে 
গ্রন্থকার উদাহরণস্বরূপ বনু অপভ্রংশ-শ্লোক উল্লেখ করেছেন । এই শ্লোকগুলির 
ভাষ! প্রায় নব্য-ভারতীয়-আশর্ষভাষার সমগোত্রীয় 

অপত্রংশ-প্রাকৃতের অর্ধাচীন রূপ-কে অবহটঠ ( অপভ্রষ্ট ) বলা হয়। 
খুহ্টায় নবম থেকে পঞ্চদশ শত" পরাস্ত বাঙলা থেকে গুর্জরাট পযন্ত 
উত্তর ভারতের এক বিস্তীণ অঞ্চলের লে।ক-সাহিত্যের ভাষা ছিল এই 
অবহটঠ। অপভ্রধশের মত অবহটঠেও বনু দোহা রচিত হয়। নব্য- 
ভারতীয়-আর্যভাষার ও সাহিত্যের বিবতনে ও ক্রমবিকাঁশে অবহট-ঠের 
ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । 

কবি বিদ্যাপতির কীন্তিলতা ও কীতিপত+কা অবহট্‌ঠে রচিত দ্বইটি শ্রেষ্ট 
গ্রস্থ । কবির পৃষ্ঠপোষক ব্রিস্থত-রাজ কীতি“সিংভের কীতি কিলাপ গদ্যপন্ে 
চারটি “পল্পবে' কীর্তিলতায় বর্ণিত। সে যুগের সমাজের একটি পরিচরও 
এই কাব্যে পাওয়া যায । কীতিপিতাকার উপজীব্য বিষয় রাজা শিবাসিংহের 
কীতি ও প্রণয় কাহিনী । 

বিদ্যাপফ্ির সময় বিতর্কের বিষয় হলেও মোটামুটিভাবে বল! যাঁয় যে তিনি 
খৃছীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের মধ্যবর্তী কোন সময়ের লোক ছিলেন । 
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